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৬০ টাকা! 


শোক ভপাধ্যাযকে 


নিবেন 


বাঙালির বদ্যাসাগরচচরি শতবর্ষ আঁতিক্রান্ত। এই দশর্ঘকালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের 
জীবন ও কর্মের নানাদিক নিয়ে অজস্র লেখা লাখ হয়েছে । অনেক মূল্যবান তথানিষ্ঠ, 
বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আমরা পেয়োছি। কিন্তু এইসব আলোচকরা কেউই 
সমকালের মানুষজন 'বিদ্যাসাগরকে ঠিক কেমন দৃষ্টিতে দেখতেন, তাঁর 'বাঁভন্ন সংস্কার- 
প্রয়াস সম্পর্কে ঠিক কি মত পোষণ করতেন, তা নিয়ে বশেষ মাথা ঘামানান। 
কৌতুহলবশে বিষয়াট সম্পর্কে জানার জন্য সমকালীন বাভল্ন পন্র-পান্রকার পাতা 
ওলটাতে শুরু কারি। করতে গিয়ে অজন্ত্র তথ্য আমাদের হাতে আসে। অন্যান্য 
সূত্র থেকেও আমরা প্রচুর খবরাখবর সংগ্রহ করি। এসব থেকে সমকালের চোখে 
[িদ্যাসাগরের ছাঁবাঁট আমাদের কাছে স্পল্ট হয়ে ওঠে । এই ছাঁবাঁট প্রায়মঅচেনা এক 
বিদ্যাসাগরের ৷ এ কাজ করার সময় মূলত চারটি উপাদানের ওপর আমরা বিশেষভাবে 
1নভ'র করেছি-__সমকালীন পন্র-পান্রকা, সরকার নাঁথপন্ত, মিশনারি পৃস্তক-পীন্তকা ও 
বিদ্যাসাগর সম্পকে বিভিন্নজনের স্মীতচারণ । একালের গবেষকদের রচনাকম" থেকেও 
বেশীকছ উপাদান আমরা সংগ্রহ করোছি। 

[বদ্যাসাগরকে 'নিয়ে প:ণার্গ একাঁট কাজ করার কথা প্রথম আমার মাথায় ঢোকান 
অধ্যাপক শ্রীশঙ্করণপ্রসাদ বনু । তাঁর কাছ থেকে আঁবরাম উৎসাহ না পেলে একাজ 
করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। শুধু মৌঁথকভাবে উৎসাধহত করেই তান ক্ষান্ত 
হনাঁন, আমার অপাঠ্য লেখাকে পাঠোপযোগী করার জন্য এই বইয়ের প্রথম তিনটি 
অধ্যায় পরম যত্বে দেখে দিয়েছেন । অস্ুচ্ছ শরশীরেও তাঁকে এই কাজ করতে হয়েছে, 
করার সময় স্নেহ যে কত 'বিষম বস্তু, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ! 

এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়াট [লাখত হয়েছে বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক শ্রীনাখল 
সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী । তবে তিনি যেমনটি চেয়োছিলেন, তেমনটি না করতে 
পারার জন্য দায়ী আমার অক্ষমতা । 

এ বই লেখার কাজে আম সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের 
কাছ থেকে । বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অজস্র তথ্য তিনি আমাকে 'দিয়েছেন, তার মধ্যে 
যেগীল এই বইয়ে ব্যবহার করোছ সেগল হল--“প্রবর্তকে প্রকাশিত প্চন্দ্র দে-র 
স্মৃতিচারণ, হরপ্রসাদ শাস্তীর একাঁটি সাক্ষাৎকার, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হারশ্চন্দু 
কাঁবিরত্ের স্মৃতিচারণ, “কাঁচরাপাড়া প্রকাশিকা' ও 'মালা'য় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর 
সংবাদ? “অর্চনা"য় প্রকাশিত উমেশচন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ ইত্যাদি । “সনাতন ধম“রক্ষণণ 
সভা'র সম্পাদক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আর “জ্ঞানাঙ্কুর”“বঙ্গদশনে'র নিয়মিত 
লেখক চন্দ্রশেখর ম.থোপাধ্যায় যে এক ব্যন্তি নন-_এ তথ্য তাঁর কাছ থেকেই জেনেছি । 
এ বইয়ের অংশাঁবশেষ সম্পর্কে তাঁর মতামত জেনে আমি উপকৃত হয়েছি । প্রচণ্ড 
ব্যস্ততার মধ্যেও এ-বইয়ের প্রুফ লংশোধনের আংশিক দায়িত্ব তানি ছ্েচ্ছায় কাঁধে 


তুলে নিয়েছেন । এ বইয়ের নামকরণও তাঁরই করা । অশোক আমার দীঘশদনের 
বম্ধূ, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে ছোট করতে চাই না। 


আমার ঘাঁনষ্ঠ বন্ধ বাংলাদেশের বিশিষ্ট গবেষক-অধ্যাপক স্থকুমার রায় ১২৬৬ 
বঙ্গা্দের “বার্ণমা” পাশ্রকায় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর সম্পাঁকত একাঁট আতি মুল্যবান 
লেখার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । এটি ছাড়াও পশক্ষাপারিচয়” ও উউপ্রক্ষত্িয় 
প্রাতানধি'তে প্রকাশিত দুটি লেখা তান আমার নজরে আনেন । ভুদেব 
মুখোপাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেটে '্রান্তীবলাসে'র এক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত 
হয়। উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রোরতে রাক্ষিত এডুকেশন গেজেটএর এই সংখ্যা 
লাইব্রোৌর কর্তৃপক্ষ আমাকে ব্যবহার করতে দেনান। এই সমালোচনাটি “মন্রপ্রকাশে 
পুনমুীদুত হয়। রাজসাহর বরেম্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত পমন্তপ্রকাশে'র 
পুরোনো ফাইল থেকে এই সমালোচনা'ট অধ্যাপক রায় আমাকে উদ্ধার করে এনে 
?দয়েছেন। 

আমার প্রান্তন সহকম অধ্যাপিকা সরস্বতী "মশ্রের সৌজন্যে অনেক বই 
দেখার সুযোগ পেয়েছি । আমার অনুরোধে প্রচুর সময় ব্যয় করে উত্তরপাড়া জয়কৃ্ণ 
লাইব্রোরতে রাঁক্ষত এডুকেশন গেজেট” থেকে বাঙ্কম-বিদ্যাসাগরের গবরোধ সংক্রান্ত 
বৈশাঁকছ: অংশ তান আমাকে 'লখে এনে দিয়েছেন । অধ্যাঁপকা সুমিতা চক্রবতা 
ব্যস্ত মানুষ । তবু সময় করে এই বইয়ের প্রথম 'িনাঁট অধ্যায়ের পাশ্ডালাঁপ দেখে 
আমার লেখার বেশকিছু অসংগাঁতির দিকে তান আমার ন্ট আকর্ষণ করেন। 
রাজেম্দ্রলাল 'মন্র ষে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপাঁরচয়ে'র সমালোচনা করেছিলেন একথা 
প্রথম শুনি অধ্যাপক 'বাজতকুমার দত্তের কাছে। তাঁর প্রদত্ত সূত্র অনসরণ 
করে বেখুন সোসাইটিতে পাঠিত রাজেন্দ্রলালের একাঁটি ভাষণ থেকে এ সম্পর্কে 
বস্তুত বিবরণ উদ্ধার কার । রামকৃষ্ণ পরমহংসের চিকিৎসক কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের 
সুযোগ্য বংশধর কাঁবরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রসম্ন সেনের সৌজন্যে 'মধ্যস্থ পান্রিকার দ্বিতীয় 
বর্ষের সংখ্যাগুলি দেখার সুযোগ প্য়োছ। ব্রাঙ্গঘমাজের ' সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 
সম্পর্ক কেমন 'ছিল সে বিষয়ে ডা দেবাশিস বসুর লঞ্গে আলোচনা করে উপকৃত 
হয়েছি। অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী স্বতঃগ্রবৃত্তভাবে বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর 
চার খবরাখবর ও সেখানে প্রকাশিত দ:'একটি বইপন্র পাঠিয়ে আমায় সাহায্য 
করেছেন। অগ্রজপ্রাতম শ্রীবশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় “বোধোদয়” সম্পকে ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের একট ব্যঙ্গরচনা খুজে পেতে আমাকে সাহাধ্য করেছেন । এ বইয়ের 
'িদেশিকা প্রস্তুতের কাজেও তাঁর অকৃপণ সহযোগিতা পেয়েছি । 

এই কাজের জন্য 'বাঁভল্ন লাইব্রোরতে অনেকাঁদন ধরে যাতায়াত করতে হয়েছে । 
লাইব্রোরর কর্ম'বম্ধুরা প্রায় সবসময়ই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে 'দয়েছেন। তবে 
বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের শ্রীঅর:ণচাঁদ দত্ত শ্রীশঙ্করলাল ভট্টাচার্য, শ্রীযামনীনোহন 
আদক; উত্তর্পাড়া জয়কৃফ্ণ লাইব্রোরর শ্রগণেশ পয়রা, শ্রীপ্রণবেশ চক্রবতাঁঃ জাতীয় 


গ্র্াগারের শ্রীশান্তন; মুখোপাধ্যায় কোর লাইরোরর শ্রীুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও 


গণিমব্গ রাজ্য আঁভলেখাগারের শ্রীমূগ্নেন বিদ্বাস আমাকে যেভাবে সাহাষ্য করেছেন 
তা কৃতজ্াচতে স্মরণ করাছি। গ্রে বাবহত ছাবগ্যাল জাতীয় আভললেখাগার। বরন 
সার্চ মিউজিয়াম, উত্তরগাড়া জয়কৃষ্ণ লাইরোর। কোর লাইব্রেরি, বঙ্গীয় সাহিত্য 
গরিষদ ও অধ্যাপক সুকুমার রায়ের সৌজন্যে মদ্রিত। 

গরিশেষে একাট বেদনার কথা । বিদ্যাসাগর সম্পর্কে গবেষণার জন্য কলকাতার 
প্লোসডৌম্স কলেজে রাক্ষত হিন্দু কলেজের কাধববরণী দেখার অনূমাতি বহ্‌বার 
ঘোরাঘুরি করার গরও গাইনি। যাতে আম এগুলি দেখার সুযোগ পাই মেজন্য 
অনেক চেক্টা করোছলেন এ কলেজের দুই 'বাঁশষ্ট অধ্যাগক শ্রীঅশোক মান্তাঁফ ও 
শ্রীকৃত্যগ্রিয় ঘোষ। এ'দের দূজনকে ধন্যবাদ না জানালে আমি নিজের কাছে 
অপরাধী থেকে যাবো। কল্যাণীয়া 'চান নিতান্ত আনছাসেও এবইয়ের প্রুফ 
দেখার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন। 


বিষাৃচী 


সমাঙজ-সংককারক বিষ্যাগাগর ; দনকালের চোখে 
নেখক বিগ্বাধাগর ; মমকানের চোথে 

মানুষ বিদ্যাসাগর £ দমকালের চোখে 
নিন্দাপগ্রথংসার নেপথ্যে 

নির্োশিকা 


১.৬, 
৪৭১৫৮ 
১৫৪৯-১৮৮ 
১৮৪-২০৬ 
২৪৭-২১৩, 


তি না ডি সি ভি এরি ৬ 


চর ৮ ১ 
এট ছু গু 
গু চে চু 


রশ 
ও 


চিতরসুচী 


বিধবাবিবাহের পক্ষে বারামাতবাসীদের আবেদন 

বঙ্কিমচন্ত্-বিদ্যা সাগর বিরোধ নিয়ে বসস্তকের বাঙ্গচিত্ত 

বন্থবিবাহ নিবারণে বিগ্ভামাগরের ভূমিকার মালোচনা 

$ওয়েলউইপার'-এ প্রকাশিত হিনদশাস্ত্রমতে অন্ত বিধবাবিবাহের তালিকা 
ভার্মাই থেকে বি্ভানাগরকে গেখ। মধুস্দনের চিঠির অংশ 

বিধবাবিবাহের পক্ষে ধাকুড়া ও বর্ধমানের অধিবামীদের আবেদন 
বিস্তাসাগরকে লেখা মধুমদনের একটি চিঠি 

্রান্তিবিললাসের সমকালীন একটি নমালোচনা 

“অনুসন্ধান'-এ বিষ্ানাগরের গ্রয়াণ-সংবাদ 

মিশনারির চোখে বর্ণপরিচয় পৃ. ১২৭ 

কেন মিশনারিরা বিষ্ভামাগরের বই পড়ান--প্রশ্নের উত্তর ধুজছেন মার্ডক পূ. ১২৯ 
ব্দ্ালাগরের প্রদ্নাণে মহিলাদের শোকসভা পৃ, ১৬২ 

কালিদা মৈত্রের বিতকিত ভূগোল বইয়ের আথযাপত্র ও ভূমিকা পৃ. ১৭৪ 





.. চু 
এম 


গণের দুধ বিমোচন ও পরার ঠ্রাউন কা ১ 
লি বম ধার কাবা দেখে শন তু... 


বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়-__বিদ্াসাগরের বই পড়ে তা জানার পর সরকারকে 
এ-বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার অশ্নরোধ জানাচ্ছেন নাবাসাতেব অধিবাসীরা 
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+৪)7হ এত গরল গাছে ছেড়ে দিলাম তবুও কিছু হোলনাঃ বে” 
'নমি ফ্ুশ ওয় সাল হোচ্ছি | ক গোখ ওর মতন হইনি | 
“স্ব বৃুদি থু বেংচন্ত “বাহব; "২৮, একটু কুলিতে্ হব" 


বস্ধিমচন্দ্র-বিদ্ভাসাগরের বিরোধ অবলম্বনে “বস্তক*এ প্রকাশিত কার্টুন 


কুলীন বু বিবাহ নিষেধ বিষয়ক কথা! ২৬৫ 


হইয়। থাকে সুতরাৎ এ কুলীনেরা অনেক বিবাহ করিলে তাহ।দের কনা ।গ- 
€পর প'্রনামে মন্ঃপীড়। ও সাংসারিক যণ্থণ। ভোগ কারতে হয। এতগ্রি 
মিন্ত তাহার; এবন্প্রকার আন্দোগন করেন। ইহার উত্তর, অকুল'নে। 
বুলঈনদিগের সহিত বৈবাহিক কর্ম রহিত করিলেই পারেন, তাহাতে সকল 
উৎপাত দূর হয় এবং তাহ।তে তাহাদের ওক্ষতি ব্রিহ। বাস্তবিক ছেষ 
ও ঈর্ষ। পরতন্ হইয়। বিদ্যাসাগর মহ।শয় যে পুস্তকখানি প্রস্তৃত :য!ছেন, 
তাহার সরি ভুরি লক্ষণ এ পুস্তকেই লর্মিত হয় ॥ বছধিবাহের অনিষ্ট ফল 
প্রদর্শন স্থলে বর্তমান কুলীনগ্ণ ও তাহাদের পুর্ক পুরুষদের প্রতি বু 

ভাঁষ। প্রয়োগের কি প্রয়োজন ছিল? তাহাতে ত'হব মূল শিখরে [কি 
পোষকত। হইয়াছে? হে কুলীনগণ ! আপনার। এরূপ কু-উক্তিতে ক্ষুদ্র হই- 
বেননা কারুণ ইহাতে আপনাদের মধ্য।দার ত্রাস হয়নাই । বিদ্যাসাগর 
মহাশয় যেমন মর্য্যাদাবান্‌ ভদ্রপ কারযছেন। 

দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য বিদ্যাসাগ্রর মহাশয় যে, রাড ১৫৭ 
বিষয়ে সমুৎসুক হইয়াছেন ইহা! কখনই অস্মদ্গণের 'হৃদয়ঙ্গম হয় না, 
কেবল খা।তি ও প্রতিপত্তি লাঁভাশয়ে ও কুলীন[দিগকে খর্ব করেখর নানসে 
এভছ্বাপারে নিযুক্ত ১) কুলীন'দগের মান সম্ভুম এবং তাহাদের 
অনায়াসে পরিণয়াদি সম্পন্ন হয় ইহাতে কুল শুনা বাক্তির! ঈর্ষা পরবশ 
হুইয়। সাগরীয় মতে অন্মৌদন করিতেছেন । অকুলান যে কুলীনের 
নিন্দী, অখার্শিক খার্ষি:কর নিন্দা, জঙ্টাচারী সদাচাঁরির শিন্দ! করিবে 
ইহ! বিচিত্র নহে / কিন্তু যখন পরস্পরের এজপ বিপরীত সম্বন্ধ দু হই- 

তেছে তখন এক পক্ষের বাক্যে অপর পক্ষের গ্রতি বিরুদ্ধাচরণ কর। বিজ্ঞ' 
বাক্তিবু-কর্তবা নহে । অনেক কুল-হীন লৌকের। কুলীনদিগের ** জাতি নাই” 
* ব্রাক্মণা নাই” ইত্যাদি কলগ্ক।রোপ করিয়া থাকেন বস্তুতঃ? বিবেচন। করম! 
দেখিলে ইহ! প্রভীয়মান হঈবে॥ যে তাহারাই মন্বাদি বচন।সুসারে অব্রাঙ্গণ 
ও জাতিচ্যুত হাহার1 পণ দিয়। কনা। গ্রহণ করিরা থাকে । পণ দিয়] 
কনা] গ্রহণ করণে পুগ পু প্রমাণ দেখিতে পাঁওয়। যার যে অনেকেউ 
বৈধব ও আখচারধাছদি নীচ বংশের কলা। 'অক্ঞাতদ্লারে বিবাহ করির। 


বিদ্যাসাগর ঘশোলোভী--হালিলহর পত্রিকা*য্ম জনৈক কুলীন ব্রার্ধণের অভিযোগ 
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বঙ্গতাষা এবং নাহিত্য-সংঙ্গীর 
বিবিধ বাত্ত।। 


১১ শে বৈশাখের এডাকখন গেডেটে 
ভান্িবিলাল কাব্যের এবটাী সুলদর সমালোচনা 
একান্ত হইগাছে। শুদীর হইলেও উহা আণ্যনা 
এস্ছলে গ্রহণ করিলাম, যেছেড় উহাতে জসুজ 
দশ্বঃচক্জ্র বিদ্যাসাগর এহাশহেদ রচনা 
»বািশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে । 

ভন্তিবিনাস 1--এ৫ই প্রচৃখ।লি উইমুজ। দশ ত্র 
বিগ।:শাগর কর্তৃক প্রণীত । [বদ্যালাগর হাশরের 


লেখনট-শ্রশূত । মাঞেই যাচুশ মনাধর পুর্দাক 


শাঠ কয়া উচিত আয়া! এ প্রপুখ[;ন ভাদৃশ »হর 


স্কারে পাঠ কির: পাঠ কগিয়! আমাদি শর 
মলে ঘেকপ চোষ হইয়াছে, ত+ছ। পাঠক লমাজের 
গোচব বরিতোছ। 

এ প্রন্ুখানি রচ্মভার প্ককপোলকপত্পিত নছে, 
উংলঠির কবিকুল চুড়াবণি লেঙশির প্রণীত না” 
ট+ বিশেষের উপ৭।াদ ভাগ আন্লগন করিয়া রব. 


£চচ হুইহান্ধে। কানিনালের শরুস্ুল। ও ভবছুতির 


উত্তর রাহগরিভ অহলশ্বন কর্রহ; [হদা।সা 7 নহং-. 


যা বাক্লাহাষায বেন্গইদী পুন গলা স্জন 


+বেযাছিলেন সেক্সশীয়রকে অবনথন করি! সেকপ | 


₹ ওকার্ছা হইয়া তেল [ঈদ আনপিগে” ,সীডৃচল 
এনে সেই বিষের আমুসন্ধাতনিই তাবংহিভ ছুই, 
হ,স্িল। (লেক্সনীয পঠি হাক্কি নাতই জামেন, 
এই মহাকবি এতিিষত পত্াগারে যে সমন অপৃপ্য 
রহরাশিনিছেত আঅছে,তম্মগোতভ্রাডি-প্রন্থসন লাটক 
লং নিক | বিাাসাগজ অহাশয় এভছ্ছে.- সেয়ালা 

প্র পরিচয় দিহার নিবি তদীস সর্ত দিকিহট লা. 


হকখানদি যনো খত কার্য: অপবার আ্রশহ টি ৃ 


দেখাইউয!তছেন বাঁলতত হুইষে: 


মিত্ত-গ্রকাশ । 


শক্তির | 


; ভিন তে [নধিত 21- ! 
জাতক তদস্তার লক] কেংল আপলাদিগের জ.। 


২ নংখা। 


| দুষ্ট ভিয়হ্কার ৮ ৫4 হই) অশুহষ্ ২ 
| অধিক15) ঘটল তিনি আাহাদিণে। কগালওুণে ছে 
"এর অনুষ্ঠানে তৃপ্তি বোধ করিলেন: বক ক. 
». নের শত সম্পাদন নামত মন্দ কানন" 


কিন্ত নিদ্যালাগর মছছাশযের আশধগত টি ৫ 


ম্ণপুর্বক তাও আনব, কারানন। 


বল আপোকিক যার। "টাঙান মবহলনিত 10 
| প্রহসন মাউকটা সহশ্র "নটিগে ঘটলেও হও 
। মেসপীঙয়ের বিযিড কসা। এই গগণজন্মা। পু" 
। ফের লেখনীর মুখে ভূর তীষেদী শ্বস। আিষ্ঠাল ও 
| হিতেন। ৷ বে এক্খবীজ সমুদ্তত ৪রও রগ হইতে: 
| বারি সুপ বিমশ্িতুপ্য়। সেউ অন্দে হইতে তে 
| পীরের লেখনী সংগত ভিল। তাদুশ লেখ! 
এুখ গীত ছেলার যে এম চা7 প্রশ্ত ছউরা 
ভাছাও প্রভূ লারমা তসিক। ভানু পি” 
ছে্জণমা বরের মিলি 'লাটক চঈলেও উপ 
ব্দামাগর নছ!শরের লদৃশ লৈ'কের 


দত 
শান্ত **৩। প্রকাশের স্থল অ।া সন্দেহ নস] 


আতএ- [শি এ বিষয়ে স্তদুব লাখ প্রকাশক! 


মহন, তাহার চার করউ আনণাক। 


. ঠঙ্গালালাযায় হলি এনা কাব্য এন আঃ 
'উঙ্যপের বিপাসাগর ৭১ পাশ গুলি সাম্থো' 
শর্দমবানছে 'শ্যহ। 
থর তাছ।: প্রকপাল স[ল্পত্ত নে । ৯ 


| 
, বলিস পচ তশ্াতিত। ২ 


গালই করি £প্য,়ঞ আবজ1য করব! [ব265 
ইয়াড়ে। *.লা লোকেও এটনপ চেস্ট' ৭ 
গন, কি কেহ বিজাসংরের যত জতঞও 
হয়েল লাই । ইগার প্রচ করণ দিপণ 71: 
পায়িলে, ভ্রান্তিবিলংস সণ বিদাত স।গ্ন ॥ 
যহ বতদূর জলা ঠকার্ হইগাড়েজ "চণ্জাব ছি 


ইহা আ।7:4। 


/ দে লাগন প্রণীত (5 গাহা ছু, প। 
সর্দৎত্রে শা বস্এঞাছিা। শক্সিতর 2৫) 


প্রতি বিপ্প্ৰ দৃষ্ঠি পশ্ছ। শিজাব পম তি 


'ভ্রাস্তিবিলাম'-এর সমকালীন একটি সমালোচনা 





৯ 
রি পা ০ম, সি ০ টিটি সি 


ভার্দাই থেকে বিষ্ামাগরকে চিঠি লিখছেন মধুন্দন 





বিধবাবিবাহ আইনের পক্ষে বাকুডা ও বর্ধমানেব অধিবাসীর্দেব আবেদন 


১৫ই শ্রবণ, ১২৯৮ 


গ্গসন্কান। ২৫ 





পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর 


'পিদামাণর  নাই'-_-নববর্ধের প্রাবৃ্তই 
'অহথমন্ধ'নকে আংন্ত এই নিদারুণ শোকসংবাছ 
যুখ কাওযা সাহির হইতে হুইল। 
১৩৯ শ্রবণ বাত্তি ২টা ২২জিনিটের সমগ্র, 
যয! গ১চন্ু ঈব্ববস্থ।নে প্রস্থান করিযাছেন। 
খালী শিক্ষ উক,, বাঙ্গালাভাষাৰ আন্দাতা, 
কও ছনথ অহুরের লছাক্ম-সম্থলস--জপংকে 
কাদাইস্া। »স্ষশোকে শোকমাপরে ডুবাইয়া__ 
স্হা 5 চ।লযা শেলশেন। বাঙ্গাল 
ওকে এএকে সকল ও গুলি হারাইদ্বাছিল কিন্তু 


শত পবশ্য, 


এক বিদাগাশৰ খাকাধ বঙ্গে'শাব মুখ উত্দ্বপ, 
ছিল , কিজ্জ অন্র তিনিও শান্ছালাকে কাদাইয়। 
চলিখা গেলেন! 
পুত উগবচম্দ 
জেত্শ1ব তস্তর্গ ও 


স্ব্রাকে জ্গ্রলট- 
“শিরসিহ আছে জম্ম পবিএ্রহ, 
ককেন। উহার, পিতার লাম, ঠাকুবলান্‌ ব্ন্দো(- 
পাধাঘ । বিদাস্যপঞ্ই ভাঙ্গার জোট পুক্র । 
ঠাক 1” 2 কত্দযোপাধ্যাছ পল গম সী সাধ:বণ 


81 ০ 


১৮২১ 


2 নভই দাহ লেক 


দ্ধলেন । পুভ্রকে ভালরূপে লেখাপড়া শ্িখ:- 


বিদ্যাসাগর আর নেই 


সমাজ-সংক্কারক বিদ্যাসাগর ঃ সমকালের চোখে 


যে ষৃগে বিদ্যাসাগরের জন্ম, সেই ষূগে প্রচলিত নানা সামাজিক 'বাধানষেধ সম্পকে 
সচেতন মানুষদের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। এইসব 'রাধাঁনষেধের বন্ধন থেফে 
বাঙালি 'হন্দঃসমাজকে মনুস্ত করে নতুন পথে নিয়ে যেতে এইকালে অনেকেই হয়ে ওঠেন 
আগ্রহী । এই আগ্রহ 'বদ্যাসাগরের মধ্যেও স্তারত হয়। আর সেই কারণেই 
চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি বাঙালিসমাজের 'বাভম্ব সংস্কারম:লক কাজ- 
কমের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়েন । বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহাঁববাহ নিবারণের জন্য 
তাঁর প্রয়াস সমকালে ক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করোছল, তা নিয়ে পরে আমরা বিশদ 
আলোচনা করেছি। এ দ-টি প্রয়াসের কথা বাদ দিলেও, উীনশ শতকের সমাজসংক্কার” 
মূলক অধিকাংশ আন্দোলনের সঙ্গে কোনো-নাবকোনোভাবে (তান য্ত্ত ছিলেন। 

১৮৫০-এ “সবশূভকরা পান্রকা'য় “বাল্যাববাহের দোষ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের 
মধ্য দিয়ে তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক প্রয়াসের সূত্রপাত । এই প্রবন্ধটি একাধক কারণে 
উল্লেখযোগ্য । এটি তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক প্রথম লেখা_-সেইদিক থেকে এটির 
এীতহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য । "দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে 
বারবার শাম্বের দোহাই দিলেও, বাল্যবিবাহ যে 'আঁতশয় নির্্ন ও নৃশংসের কম” তা 
প্রমাণ করতে বিদ্যাসাগরকে এইকালে কোনো শাস্তের মুখ চাইতে হয়নি । সহজ 
বুদ্ধ ও নিজদ্ব যুক্তির সাহায্যেই তান কাজটি করেন। বাল্যবিবাহ সম্পকে আরো 
লেখালিখি করার ইচ্ছা 'বিদ্যাসাগরের 'ছিল। সর্বশৃভকরা'তে প্রকাশিত লেখাটি 
তাঁর নিজের মতেই “কেবল উপক্রম মান্ত। এতাঁঘষয়ক হেতু, যান্ত ও দস্টান্ত আমাদিগের 
মনে মনে অনেক পাঁরশিন্ট রিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতে ন্ুটি কারব 
না।” একথা লেখার পর বিদ্যাসাগর আরো একচাল্লশ বছর জীবিত ছিলেন, কিন্তু 
বাল্যবিবাহ বিষয়ে আর কোনো কথা লেখার তাগিদ তান অনুভব করলেন না। : . 

না করার কারণ্ণটি আমাদের কাছে স্পন্ট নয় । তবে বিদ্যাসাগরের এই হোখাটি 
সম্পকে সমকালীন পন্রপাতিকায় কোনো মন্তব্য আমাদের চোখে পড়োনি। সেই কারণে 
মনে হয়, বিদ্যাসাগরের জেখাটি সমকালে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেন । 
তাছাড়া রক্ষণশীলরাও এইকালে বালাববাহের 'িন্দাবাদে কুণ্ঠাবোধ করতেন না 
(রক্ষণশীল কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাঁদত পহন্দু ইন্টোলজেম্পার'-এও “আর্লি ম্যারেজ 
--দি সোর্স অব মাচ ইভিল ইন হন্ডিয়া'র মতো লেখা ধারাবািকভাবে প্রকািত 
হত)। লেখাটি সম্পর্কে বাঙালিসমাদ্রের 'নিম্পৃহতা কি বিদ্যাসাগরকে ক্ষ 
করেছিল? আর তাই তান 'কি বিষয়টি নিয়ে আর. এগ্যোনোর কোনো তাগ্সিদ অনুভব 
করলেন না? 


৪ লমকালে 


মনে রাখতে হবেঃ এই কালের সচেতন মানুষরা 'কিজ্তু বিষয়টি সম্পকে নিস্পৃহ ছিলেন 
না, পন্রপন্িকাগ্গঁলতেও এ"-প্রথার কুফল সম্পর্কে আলোচনা-ধারা ছিল অব্যাহত । 
১৫২ সালের “সংবাদ প্রভাকরে,* ১৮৫৪এর ধববিধার্থ সংগ্রহে” ১৮৫৭-এর বঙ্গবিদ্যা- 
প্রকাশিকা'য় বাল্যাঁববাহের 'বিষময় ফল আলোচিত হয় । ১৮৫৯-এ শ্রীপাঁত মুখোপাধ্যায় 
দালাবিবাহ” নামে একাঁটি নাটক লেখেন ৯৮৬০-এ প্রকাশিত হর শ্যামাচরণ শ্রামানি্র 
'ঘাল্যোঘাহ নাটক" | ১৮৬৩-তে কৈলাসকাসিনী দেবী বাল্যবিবাহ যে সমস্ত আনিষ্টের 
মজ--তা মংভ্তকণ্ঠে ছ্বোষণা কল্পেন । সবররেন্স দশকে বাঙাল 1হন্দলমাজে বাল্যাববাহ 
বিরোধণ মনোভাব বেশ দানা বেধে ওঠে । এইকাল্লে ঢাকায় “বাল্যাধবাহ নিবারণধ সভা" 
স্থানগিত হয়। ঢাকা কছ্ছেজের অধ্যাপক সোমনাথ ম:খোপাধ্যায় হন এব সভাপাতি। 
এই' সতার ছাণ্নসভারা আঠার বছরের আগে কেউ বিয়ে করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা 
কলেন। এই সতার নৃথপ্র হিসাবে ১৬৭৩-এ প্রকাশিত হর 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ" । 
মবকাণ্ত চচৌপাধ্যায় সম্পাদিত এই পান্কাটি বাল্যবিবাহ বিরোধী জনমত গড়ে 
তোলার জেগে সায় ভূমিকা নেয় । বিদ্যাসাগর এ সময় এ-বিষয়ে কোনো কোত্হল 
প্রধাঁপ করেছেন, এমন তথ্য আমক্লা পাইনি । বাল্যাববাছের কুফল সম্পর্কে বাভম্ন 
ধরনের বইও এইকালে লেখা হচ্ছিল । ১৮৭০-এ সোমনাথ মুখোপাধ্যায় বাল্যাববাহের 
ফাফল দেখিয়ে লিৎজেন “বাঙ্যাববাহ' ৷ রামচন্দ্র দত্তের 'বাল্যাববাহ নাটক" প্রকাশিত 
হয় ১৮৭৪-এ । এই' ধছরেই প্রকাশিত ভুবনেম্বর মিত্রের পহম্দবিবাহ সমালোচন”-এ 
ধাল্যাধবাহের তীত্র সমালোচনা চোখে পড়ে। এইকালেই ভারত সংস্কারক, 
পর্মীপ্রকাশ”, জ্ঞানাহুর+, “নবপ্রবদ্ধ” বঙ্গমাহলা' প্রভৃতি পান্রকাগুলি বাল্যাববাহের 
কুফল বণ“মায় উৎসাহিত হয়ে ওঠে । অথচ যে মানুষাঁট বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে 
আঁনিগ্াত্রায় সচেতন, 'খিনি 'মিজেন়্ সেয়েদের বাল্যাবষাছ বি [তান এইকালে গ্রহণ 
ধরলেন নিছক দর্শকের ভূমিকা । 

'বাল্যাবধাহেয় দোষ প্রবন্ধটি লেখার কিছুদিন পরে বিধবাবিবাহ বিষয়ে তান 
আগ্রহ হর্মে ওঠেন। ষাটের দশকে এসবিষয়ে তাঁর ব্যস্ততা একটু হাস পেলে, 
বাঙালসমাঞ্জের অন্যান্য সমস্যা নিয়েও তান চিস্তা করতে শুরু করেন। এই দর্শকে 
ধহুবিধাহ বিয়োধধ আগ্দোপনের নেতৃত্ঘ কিভাবে বিদ্যাসাগরের হাতে চলে আসে, তা 
আমরা যথাচ্ছানে গালোচনা করব । যাটের দশকের গোড়ার দিকে শিক্ষিত বাঙাল 
যুবকদের মদ্যপানের গ্রাত আসম্তি বগানোর জন্য যে জুরাপান বিরোধী আন্দোলন 
শুরু হয়; 'বিগ্যাসাগর তাতে সামিল হছম। এইকালে তাঁর ঘাঁনষ্ঠ বন্ধ প্যাক্লীচরণ 
সরকারের উদ্যোগে ষে "ুরাপান নিবারণ সভা" গড়ে ওঠে, তার কার্যকরী সাঁমাতির 
অন্যতম সদস্য ছিলেন 'বিদ্যাপাগর | 
.. এদেশে স্ীশিক্ষা বিস্তায়ে ক্ষেতে বিদ্যাপাগরের ভূমিকা শ্রগ্ধার সঙ্গে স্মরণায় । 
'বেখুন স্কুলের সম্পাদকের দাত দশর্ঘাদন তান নিষ্ঠার সঙ্গে পাজন 
'করেন। গ্রামবাংলার মেয়েরাও ধাতে শিক্ষার সুযোগ পায় তার জদ্য তানি 


'দিডাদাগর খু 


গজিয় ভুমিকা গ্রহ করেন । ছোটলাট হ্যাঁ্িডের সঙ্গে কথা বলে ১৪৫৭" ৪ 
নভেম্বর থেকে ১৫৮৬-এর ১৫ মে-র মধ্যে 'তাঁন হুগাঁল, বর্ধমান, লনা ও মোদানা 
পুরের বাভন্র গ্রামে ৩%ট বাঙ্গিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ-ব্যাপারে কোনো 
দরকারি নির্দেশ বা লিখিত আদেশ না থাকান্্। শিক্ষাবিভাগের িরেনর গর্ডন টং 
বিদ্যাসাগর প্রাতষ্ঠিত বািকা বিদ্যালন্নগুলিকে অর্থ সাহাধ্য দানের বিব্রোধিতঅ করতে 
থাকেন। অনেক লেখাঁলাথির পর সরকার বিদ্যাসাগরকে আর্থক দায়জর খেকে 
সুত্তি দিলেও বালিকা 'বদ্যালক্পপ্ুলিকে চ্ছায়ণ কোনো সাহায্য দিতে অন্বীকার করেন । 
ফলে অনেক্ষগুচি চ্কুল বন্ধ হয়ে বায়ঃ দু চারটি বিদ্যাসাগর ও অন্যান্যদের 
অর্থসাহায়ে কোনোরকমে টিকে থাকে । কিন্তু এগুইলর অবস্থাও দিনদিন হয়ে 
উঠতে থাকে শোচনবর, অর্থাভাবে কোনো-কোনোটির আগ্তত্ব লোপ পানাও উপভ্ 
হয় । হবে কারণে বধমানের কাশিয়াডাজায় বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে স্থাপিত স্কুলটির 
দৈন্যদশার প্রতি বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি আকঘণণ করে সাধারণ" লেখে ৪ 

ধবদ্যাসাগর মহাশয়কে স্মরণ করিয়া 'দিতেছি তাঁহার আত যত্ধের ধনের আব্তন- 
কাল উপাচ্ছত । অর্থাভাবে 'দিনা্দন মন্সিন ভাব ধারণ করিতেছে । বালিকাগণের প্রতি 
একবার স্নেহ দৃষ্টিপাত করুন ।১ 

এই সময়েই প্ীশিক্ষা সংক্রান্ত রিতকমূলফ একট বয়ে 'তাঁন জাঁড়য়ে পড়েন। 
৯৮৬৬তে বেথুন দ্কুলে একাঁটি শিক্ষায়িতী বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব হলে অনেকে তার 
বিরোধিষ্তা করেন । মহারাজা কালশীকৃষ, কাশাপ্রসাদ ঘোষ, রাজেন্দ্ুনাথ দত্ত ইত্যা দিদের 
সঙ্গে বিদ্যাস্মগরকেও এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে দেখি। এককালে বাঁরা তাঁর 
সংস্কারধজক কাজকমের সমালোচনায় ছিলেন মুখর, এখন তাঁদের সঙ্গে হাত 'মিজিয়ে 
এই স্কু হাপনের বিরোধিতা কল্পতে বিদ্যাসাগর হিধা করলেম না! কেন বিদ্যাসাগর 
এই ধরনের একটি স্কুল স্থাপনের বিরোধিতা করলেন তার কারণ বলাম মংশাকিন। 
আমাদের অনুমান, এই সময় থেকে সামাজক 'র্বাভন্ন 'বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভা্জি কিছুটা 
পালটাতে গুরু করে । যে কারণে শিক্ষিকা শিক্ষণ বিদ্যালয় সম্পকে তাঁকে রক্ষণধণীজ' 
দের মতের প্রাতধ্বান করতে শুনি । এই প্রস্তাবের সমর্থকও সেকালে বেশ কিছ 
ছিলেন প্রসঙ্গত কেশবচন্দ্র নেন নাম স্মরণ করতে পার । হী্ডিয়ান মিরর” এই 
ধরনের স্কুল খোলা হলে ছান্লীর অভাব হবে না বলে আশ্বাস দেয় । কিম; বিদ্বানসাঙ্গার 
দড়তার সঙ্গে এই প্রস্তাবের িরোধিভা করে বলেন, শীহন্দূভাব ও হিন্দুসমাজের 
ধতমান অবস্থা” এই ধরনের অনষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরোধী । এই ধরনের চ্কুলে 
ভদ্রঘরের কোনো গেয়ে শিক্ষার্রুহণ করধে না, বাঙািস্মাজে এ ধরদের স্কুল স্থাপনের 
সময় এখনও আসোৌন বলে তিন মনে করতেন । ফিমেল নমল চ্কুল সম্পকে তাঁর 
মনোভাব মমকালে কিছুটা ধিস্ময়ের সৃষ্টি করে। তাঁর এই ধরনের মনোভাবের 
সমালোচনা ধরে “ফ্রপ্ড অব ইস্ডিয়া' লেখে £ “2605 00731 ৪ 0৩ [18000 
৮৪610 215 00901050890519 আছ 016, 017৩888 2902 ৩050080817৭ 


ক 'গছকালে 


বিদ্যাসাগরের 'গুণমুখ্ধ বামাবোধিনগ'ও ফিমেল-নমলি কুল সম্পর্কে তাঁর মনোভাবকে 
কটাক্ষ করে লেখে £ 

+* এয়ঃচ্ছা ভদ্ুকুল রমণণ পাইবার এই সকল প্রমাণ সত্বেও বাহারা কৃতানয য়া 
ধাঁলতেছেন যে এরুপে বিদ্যালয়ের ছান্নী পাওয়া যাইবার সময় এখনও বঙ্গদেশে 
উপাচ্ছিত হয়, নাই।. তঙ্জন্য বিদ্যালয় সংস্থাখনের চেষ্টা নিরর্থক, এ প্রস্তাব এককালে 
পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ এবং এইর্‌প আঁভিপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়া গবর্ণমেণ্টকে ধখন 'বিদ্যালনন 
সংস্ছাপনের চেষ্টা হইতেও এককালে নিরন্ত করিলেন তখন তাহাদিগকে এ মহোপকারণ 
প্রস্তাবটী সংসাধন পথের বিপ্লকারণ না বিনা আর 'কি বলা যাইতে পারে ।”৩ 

: ফিমেল নমাল স্কুল সম্পর্কে বাদান্বাদের রেশ মেলাতে না মেলাতে বেথুন 
চ্কুলের তত্বাবধায়িকা মিস পিগটের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নানা বিষয়ে মতানৈকা দেখা 
দেয়। এইসময় বেথুন স্কুলের ছান্রীসংখ্যা কমতে থাকে । স্কুলের মানও 'নিম্নাভিমুখ 
'হয়। বিদ্যালয়ের ক্রমাবর্নাীতর জন্য সরাসার বিদ্যাসাগরকে দায়ী করে 'পিগট বলেন, 
ম্পাদকের নিতান্ত অমনোযোগ ও শৈথিল্য প্রকাশ পাওয়ায় বিদ্যালয়ের এই বত'মান 
ধৃত হইয়াছে ।5 অন্যপক্ষ বলেন, স্কুলের এই অবনাঁতির জন্য 'িগটই দায়ী । 
িগটের 'বিরুদ্ধে বেশকিছু আঁভযোগও ওঠে | সেগুলি বথার্থ কিনা 'বচার করে দেখার 
জনা একটি কমিটি গঠিত হয়__বিদ্যাসাগর ছিলেন এর অন্যতম সদস্য । কাঁমাটির 
রিপোর্ট অন.যার্লী স্কুলের অবনাঁতর জন্য 'পিগটকে দায়ী করে তাঁকে কমণ্চযত করা 
হয়।৫ করা হলেও, িগট সম্পকে সেকালে অনেকের উ+চু ধারণা ছিল। স্বজাতির 
উন্নাতিকজ্পে নিবোদতপ্রাণ 'বামাবোধিন” মনে করত, িগটের মতো 'বঙ্গবালাগণের 
?িতোষণী বিদেশীয়া স্তীলোক প্রায় দেখা যায় না।' এই সময় বেথুন স্কুলের 
দায়দায়িত্ব পুরোপুরি সরকার গ্রহণ করায় বিদ্যাসাগর সম্পাদকের দায়িত্বভার ত্যাগ 
করেন (১৮৬৯) । এর পর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনো সক্রিয় ভূমিকা নিতে 
বিদ্যাসাগরকে আর দেখা ধায়নি.। সত্তরের দশকে বিম্বাবদ্যালয়ের পরাক্ষাদানের 
ক্ষেয্নে মেয়েদের অধিকারের যৌন্তকতা নিয়ে খন বাদ-প্রাতবাদ শুরু হয়ঃ তখন 
[বিদ্যাসাগর নীরব থাকাই শ্রের মনে করেন। নীরব থাকলেও, 'বিন্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষায় মেয়েদের সাফল্য দেখে তান আনাম্দত হন এবং চন্দ্রমূখ্খী বসু এম. এ 
পরীক্ষায় উত্তীণ“ হলে তাঁকে আঁভনম্দন জ্রানান। 

, ঈন্তরের দশকে সামাজিক 'বাভল্ন আন্দোলনে বিদ্যাসাগর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। ১৪৭০-এ "সনাতন ধম-রক্ষণী সভা" বহুবিবাহের বিরৃম্ধে আন্দোললের 
সিদ্ধান্ত নিলে, বিদ্যাসাগর কিভাবে তাদের সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়েন, সে সম্পকে আমরা 
যথাস্থানে আলোচনা .করব। এই সময় “দনাতন ধমরক্ষণী সভা'র অনুসরণে 
বাংলার বিভি্ জেলায় অনেকগুলি 'হিন্দ-. ধর্মসভা গড়ে ওঠে । এরকম যে দ:'একাট 
স্তার সঙ্গে বিদ্যাসাগর বত্ত ছিলেন, “ভারেঙ্সা হিদ্দুধর্মরক্ষণী সভা" তায় অন্যতম ॥ 
শুই সতাটি সম্পর্কে পমকালীন একটি পন্তিকা লেখে ঃ 


বিস্ভানাগর &. 


হরকান্ত চৌধুরাঁ, শ্রীধৃন্ত বাব মাহিমচম্দ্র চৌধুরণ, শ্রীষৃন্ত বাবু প্রসম্বনারায়ণ চৌধূরণি, 
শ্রীফুন্ত বাব নীলকান্ত চৌধুরী, শ্রীষুত্ত বাব অধদাপ্রসাদ চৌধুর৭, শ্রীষ-ন্ত বাবু শাশ- 
ভূষণ চৌধুরী, শ্রীধুন্ত বাবু দগানারায়ণ চৌধুরণ ও শ্রীষাত্ত বাবু প্রসমকুমার চৌধুরণ 
মহাশয়গণ ' একমত হইয়া একাট 'হন্দংধর্মরক্ষিণণ সভা সংস্থাপিত করিয়াছেন। 
**সভাতে কেবল 'হন্দুধর্মের আলোচনা আর দেশের 'হিতকর কার্য (যথা বিদ্যালয় 
স্থাপন, দরিদ্র পারিবার পালন, অনাথ পরিষারকে উষধদান ইত্যাঁদ ) করা হইবে ।+* 
পণ্ডিতবর শ্রীবৃন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীষুন্ত হরকুমার - বিদ্যারতর, শ্রীষুন্ত চস্দুকুমার 
'বিদ্যাভুষণ মহাশয়গণ সভার অধাক্ষতাপদ গ্রহণ কায্লাছেন । ইগ্হারা এ দেশের মধ্যে 
বিশেষ শান্তর বহদশশ ও বাদ্ধমান। ইহারা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য 
আরম্ভ কারয়াছেন, তাহাতে এ দেশের বিশেষ উপকার হইবে 1৬ 


হন্দুধম রক্ষাকজ্পে স্থাপিত এইসব সভাগুলি বহীববাহ ও কন্যাপণের বিরুদ্ধে 
মতামত প্রকাশ করতে থাকে । ফিমেল নমাল স্কুল চ্ছাপনের 'বিরোধিতার সময় থেকে 
রক্ষণশীল 'হন্দুদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ষে সুসম্পর্ক চ্থাপিত হয়, এইকালে তা আরো 
ঘনীভূত হয়। সত্তরের দশকে 'হন্দুদের সমযদ্রষান্রার বিষয়াঁট নিয়ে হিন্দ: ধম“সভাগ্যাঁল 
যখন আলোচনা শুর: করে, তখন বিদ্যাসাগর তাতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। 
শিক্ষার জন্য কেউ বাঁদ সমনূ্রধান্ত্রা করে তাহলে তাকে জাতিচযুত করা হবে না--এই 
মর্মে “সনাতন ধর্ম রক্ষণী সভা" স্ধান্ত গ্রহণ করে। 'সিত্ধাস্ত অনৃযায়শী কাজ করার 
কোনো আগ্রহ কিন্তু সভার মধ্যে দেখা গেল না। বিদ্যাসাগর তাই বলে এ-ব্যাপারে 
নিছক দর্শকের ভুমিকা গ্রহণ করলেন না। বম্ধৃপত্র সুরেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরলে 
1তনি তাঁকে সমাজভুন্ত করবার চেষ্টা করলেন । সরেন্দ্রনাথ ছাড়া জন্যানা যুবকরাও 
যাতে সমাজে গৃহীত হয়ঃ তার জন্য তান সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তাঁর এই তৎপরতা 
সম্পকে সমকালীন একটি পান্কা মস্তবা করে, 'পাঁণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইংলশ্ড- 
গামী ষুবকাঁদগকে সমাজভুন্ত করিবার 'নামিত্ চেষ্টা কারতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
উৎসাহকে ধন্যবাদ । সনাতন ধম-রক্ষণী সভা কি কারতেছেন 2৮? 

এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগর তৎপর হবার 'কছাদিন আগেই তিন আইনে 'বিবাহকে 
কেন্দ্ু করে বাঙাঁলসমাজে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রক্ষণশীল হিন্দু ও 
আঁদ শ্রাঙ্মমমাজের নেতাদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ১৭২-এ তিন আইনে বিবাহ- 
বাঁধ চাজ; হয়। বিদ্যাসাগর-জীবনীকার চণ্ডাঁচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয্লেছেন £ যে 
সময়ে শ্রাঙ্ষীববাহবাধ লইয়া দেশমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, ধখন 
চারাদকে আপাতি নিবন্ধন বর্তমান ভ্্রাঙ্গীববাহ আইন এক কি্তকিমাকার রূপ ধারণ 
কাঁরয়াছল, সে ঘোরতর আপাতত ও আম্দোলনের দিনে বিদ্যাসাগর মহাশয় আইনের 
সপক্ষতা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ থল্টাব্দের ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে 'নিজ 
অনুকুল আঁভপ্রায় 'দিয়াছিলেন এবং কাশীর অধ্যাপকমণ্ডলার নিকট হইতে আইনপ্রার্থা 


রি লয়ষাচল 


উলাকলাথ সৈত মহাশয়কে হে পয 'লিশ্দিযাছিলেন, তাহার বিষাদংশ এই “আমার 
ধঘাযেচনার এইরকম আইল বিধিবন্থ চওয়া উচিত ও আবশ্যক । রাষ্মতে মধ্যে মধ্যে 
শব হামেছে-্আমার নিকট ও কতকগাল পশ্ডিতেয় নিকট নতম ভাঙ্গেরা ব্যবস্থা 
চাঁহয়াছছিলেন, আমরা সফনেন সেই বাকন্ছা 'জাথয়া চদিয়াছি 1৮ নতুন এই বিবাহ- 
গিধিতে ফহহাববাহের সুক্ষোধা না থাকায় গভীন খ্াশ হর্সোছেলেদ। এই লাগা হাতে 
এহচ্দ- বধবাল্লা পেতে পারে, ভার জন্য উদ্যোগ নিয়েও তিনি সফল হতে পারেননি । 
রটি িধাহাধাধকে ন্মর্থন করলেও, ম্যাপারাটি ছিন্দ-শান্ন বাহভর্তত বঙ্গে এ সম্পর্ষে 
বাড়াতি কোনো আবহ বিদ্যাসাগরের ছিল নয । আললো একজন হন্যলমাজ সংজ্কারক 
ফিলাবে বাঙাঙ্গি হিস্দসমাজে বিধবাতিবাহ প্রবর্তলই ছিল তাঁর লক্ষ্য । সেই কারণে 
যেসব বধবাববাহছের ক্ষেত্রে হিন্দৃশ্াস্মবিথি পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা হত না, তার 
সঙ্গে তিনি কোনো সংস্তরব রাখতেন না। এই কারণেই গ্রুচরণ মহলানাবশের 
বিধবাবিবাহের সঙ্গে ভিন নিছ্ধেকে যূন্ত করেননি । গুরূচরণ মহলানবিশের 
বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে একসময় প্রচণ্ড উদ্জেজনার সৃষ্টি হয় । গূর-রণকে হাতের 
কাছে পেলে মেরে ফেলার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায়ঃ তাঁকে কলকাতান্র এনে প্রজপচন্দ্ 
মজুমদারের কল্টোলার বাড়তে লকয়ে রাখা হয়। তাঁর বিবাহের ব্যাপারে 
1বজয়রুয। গোত্বামণ উদ্যোগী ভূমিকা নেন, তাঁর নামে নিমস্তণপন্তও ছাপা হয়। 
শেফমৃহ্দর্তে লেকের কথা শুনে বিজয়কৃফ পাছে গেলে, (নাঁদস্ট 'দিনে বিবাহের 
অনুক্মন হতে পারল না । গ্ুরুচরণের এক বন্ধ রামপ্রসাদ সেন সমস্ত ব্যাপারটি 
বিদ্যাসাঞ্গরকে জ্বানালে তিনি বললেন, “তুমি মহল্যনবিশকে বল গিসা মহলানাবিশ বাদি 
আরঃর পম্ধাত অনুসারে বিবাহ করেন, তবে আদি পানর গহনা এবং বিবাহের বায় 
ফিতে প্রচ্তুত আছ । আবশ্যক হইলে মহল্ানাবশকে কোন চাকরি লইয়া দিতে চেথ্টা 
কি ৯ বিদ্যাসাগরের কথা শুনে রামগুসাদ সেন গুব্রচরণকে এসে বললেন, 
ণৃবদ্যাসর মহাশয় বালিস্রাছেন তাঁছার পদ্ধতি অনুসারে বাহ্‌ হষঈটুলে তিনি পার 
সমস্ত গহনা দবেন। 'বিবহের সমন্ত বায় ছদিরেন এবং আবশ্যক হইলে আপনার 
চাকর ভুটাইয়া দ্রিবেন।” গ্ররণ “আত্মকথা গিলখেছেন, “তখন বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের মতে বিবাহ হইলে আামার খুব স্বিধা হইৰে আর কেহ কিছু ব্গিতেও 
পারিবে নাঃ বিবাহের খরচ, পান্তীর গ্রহনা এবং আমি একাট চাকুরিও পাইতে পারিতাম । 
ইহা জানয়াও আমি সেই মতে সায় দিতে পারলাম না) কারণ আম যে উপবাঁত 
ত্যাগ কাঁরিয়া ব্রাঙ্মধম গ্রহণ করিমাছিল্যাম, আমি যে আর পৌত্তালক্ষভা কান্সব না বাচা 
প্রাতজ্ঞা করিয়াছি । এখন আবার বিবাহ কার কিরপে ৮৯০ এর অহ্পদিন পরে 
গুরন্চরণ ব্রাঙ্মমতে বিবাহ করেন। এই [রিধবাবিবাহে আচার্ষের কাজ করেন রাক্ষ- 
সমযন্ের তৎকাল'ন উপাচার্য কেদারনাথ রাম । বিবাহাসভায় দুশোর বোশি লোক 
এলেও, বিদ্যাসাগর আসেননি | 
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এর কিছুদিন পরে কল্পকাতা হাইকোটে অসতখ বধবার উত্তরাধিকার সংকাস্ত 
একটি চাণ্ডল্যকর মামলা শুর? হয় । আনামের গোলাঘাটের জনৈক অপত্রক লম্পান্ধ- 
খালী ব্যন্তির মৃত্যু হলে তাঁর 'বধধা পক্ষী কেরি কাঁলতানি সেই বিষয়ের আঁধকারিণণ 
হন। কদিন পৰে মৃত ব্যঞ্তির জ্ঞাত ভাই মাণরাম কফলিতা গোলাঘাটের মৃদ্সপেফের 
ঝাছ্ছে তাঁর ভ্রাভৃবধূর বিরুদ্ধে কলঙ্কের অভিযোগ এনে বলেনঃ এ বিষয় ভোগ কয়ার 
'কোনো অধিকার তাঁর নেই । মোকর্দমার 'িচার্য হয়-_হিন্দু রমণণ ম্বামশর মতত্যুর পর 
স্বামশর পারত্যন্ত বিষয়ের একবার আঁধকারী হবার পর ষাঁদ তার চান কলঙ্ব্ত হয়, 
ভা হলে হহিন্দুশাচ্ত্রমতে পুনরায় সেই আঁধকার থেকে কিসে বাত হবে? 
গ্রোল্মঘাটের মহস্সেফের ল্লায় কেরির পক্ষে যায় । বাদী ঘাঁণরাম এতে অসম্ভূষ্ট হয়ে 
1শবমাগরেব্র কামশনারের কাছে আঁপল করলে, কমিশনার মাণরামের পক্ষে রায় দেন। 
এই রায়ের বিরুদ্ধে কেরি কাঁলতান হাইকোর্টে আপিল করেন। প্রথমে এই মামলার 
(বিচারের ভার পড়ে হ্বারকানাথ মত্ত ও বিচারপতি বোলর ওপর । পরে 'বিষয়াটির 
গুরুদ্ধ বুঝে হাইকোর্টের সব বিচায়ককে নিয়ে একটি বোর্ড গঠন করে মামলাটির 
বিচার করা হয়। 

মামল্মাট সমকালে প্রচণ্ড উত্তেজনা সংষ্ট করে। বিচারপাঁতিদের মধোও 'বিষয়াঁট 
সম্পর্কে মতভেদ দেখা হায়। শেষপযক্ত সংখ্যার্থারষ্টের রায়ে (৭-৩) কাঁলতাঁন 
জর়লাভ করেন । হাইকোর্টে রায়ের বিরুদ্ধে 'প্রাভ কাীশ্সলে আপিল হয়, সেখানেও 
হাইকোর্টের রায় বহাল থাকে । বিহারিলাল সরকার তাঁর বিদ্যাসাগর জীবনীতে 
জানিয়েছেন, অসতা রমপশর 'বিষয়াধিকানের প্রষ্মে বিদ্যাসাগপ্রের সঙ্গে ঘারকানাতখের 
মতভেদ দেখা দেন্ন ॥ দ্বারকানাথ 'ধিম্বাস করতেন, বিধবা কল্গাঙ্কন? হলে স্বামণন্ন 
সম্পান্ত ভোগ করার কোনো আঁধকার থাকে না, বিদ্যাসাগর নাকি তামমে করতেন 
না। বিষয়াট সম্পকে রাজকৃফণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তান জানান, “গামি অন্যায় কিরপে 
বলিব 2 অন্যায়ই বা শুনিবেকে? আমি অবশ্য ন্টাচারের পক্ষপাতী নাছ? 
ফিস্তু একজন ধিদয়ের আঁধকারিণী হইলে বেসন ফারিয়া বলিব, আবার সে 'বিষয়চ্যত 
হইবে ।'১১ রাজকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যাক্নফকে মৌখিকভাবে 'বদ্যাসাগ্গর এ কথা বলে থাকতে 
পান্পেন। 'কিম্ভু হাইকোর্টে বিচার শুরুর আগে “এ সম্বন্ধে 'হদ্দুশাদ্মের আঁভিগ্রায় 
জামিবার জন্য পণ্ডিত শ্রীষন্ত ঈষ্বন্চন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহেশচল্দ্ু ন্যান়রত, ভরতচগ্দু 
শিরোমণি এবং তারানাথ তকবাচস্পাতি এই কয়েকজন বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায়নকে 
আদালতে আঙ্বান করিয়া তাঁছাদের মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশর 
ব্যতীত.অপর সকলে উগাস্থৃত হইয়া এ সম্বম্ধে কালভামির 'বিষয়াধিকারের বিরুদ্ধে 
হিন্দ-শাস্দ্রের মত প্রকাশ করেন।”১২ বিষয়্াটি সম্পকে মতামত প্রকাশে বিদ্যাসাগয় 
কেন বিরত থাকলেন ? হিম্দৃশাঙ্মে গ-বিষয়ক 'নার্দপ্ট কোনো 'বাঁধ 'কি তাঁর চোখে 
পড়েনি? নাকি খোলাধ্যাীল অসতী রিধবার পক্ষ সমর্থন করতে তাঁর নাীতিবোধে 
লাটকেছিল ? 


: সষকালে 


এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোলো $সজ্ঘান্তে আসতে না পারলেও ' এটুকু বলতে পারি, 
শাপ্্াবধির প্রাতি নিষ্ঠা জীবনের আঁন্তমকাল পর্যস্ত তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল-_ 
শেষজীবনে সহবাস সম্মাত আইন লম্পর্কে তাঁর মতামতই এর প্রমাণ। উনিশ 
শতকের আশির দশকে বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতামগক ধৈধব্যের বিরুদ্ধে পার্শি সমাজ- 
সংস্কারক বেরামাঁজ মালাবার আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৮৪তে তাঁর 'নোটস 
অন ইনফ্যান্ট ম্যারেজ ইন ইন্ডিন্না” ও “এনফোর্সড উইডোহৃড” প্রকাশিত হলে সমাজে 
প্রচণ্ড আলোড়ন সান্ট হয়। এইকালেই তাঁর জীবনীকার ও সহকম+ দয়ারাম 
গিদমল একট পণুস্তিকা প্রকাশ করে সহবাসের ন্যনতম বয়স দশ থেকে বাঁড়রে বারো 
করার প্রন্তাব করেন। ১৮৬০-এ ভারতায় দণ্ডাবাধর ৩৭৫ ধারা অনুসারে দশ 
বছরের কমবয়সী কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাস 'নাঁষম্ধ বলে ঘোষণা করা হয় ।১৩ 
সরকারের এই কাজকে সেই সমর বিদ্যাসাগর অনুমোদন করেন।১৪ সরকার এই 
?সম্ধান্ত সম্পর্কে সেকালে কোনো বিরূপ প্রাতিক্রিয়া হয়েছিল বলে আমাদের জানা 
নেই। ১৮৮৯-এর আগস্ট মাসে সমাজ সংস্কার সাঁমাতির পক্ষ থেকে সম্মতির 
বয়স বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়।. সম্মাতর বয়স 
বাড়ানোর প্রস্তাবটি সরকার ধিবেচনা করার মনোভাব দেখালে চাঁরাদকে হৈ চৈ 
পড়ে যায়। বাংলা সংবাদপন্রগ্ি সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার 
হয়ে ওঠে । 'বিষয়াট 'নয়ে ধখন বাদানুবাদ শুরু হয়েছে, সেই সময়ে খাস কলকাতার 
বুকে চাগল্যকর একটি ঘটনা ঘটে। হাঁরমোহন মাইতি নামে ৩৫ বছরের এক ব্যন্তি 
১৮৯০-এর মে মাসে ফুলমাঁণ নামে একাঁট বছর দশেকের মেয়েকে 'বিয়ে করে। বিয়ের 
মাসথানেক পরে ১৫ জন ১৬৯০-এ সে বলপূর্বক তার বালকাবধূর সঙ্গে সহবাস 
করার পরাঁদনই বালিকা টির মৃত্যু হয় ॥ মৃত্যুর কারণ সম্পকে সরকার রিপোর্টে 
বলা হয় £ 980) ৪৩ ০৪90$50 05 £0051990195 069610 ৪ [01 তি 1098) 
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ঘটনাটি বাঙালিসমাজে ভীষণ চাল্য সৃষ্টি করে। সিরিিনি রর 
ঘটনার পৃনরাবৃতি যাতে না হয়, সেজন্য সরকারকে উপযহুন্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
চাপ দেওয়া হতে থাকে । এ ঘটনার কয়েকদিন পরে ৯ জূলাই, ১৮৯০-এ স্যার হেনরি 
কটন তাঁর ঘানন্ঠ বন্ধু বাংলার লেফটেনা্ট গভন'র স্টুয়ার্ট বেলিকে এ-ব্যাপারে 
উদ্যোগী হবার আহ্বান জানিয়ে লিখলেন £ 
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জনমতের গাঁতপ্রকীতি আঁচ করে ও কটনের চিঠি পেয়ে বাংলার টির রি 
বিষয়টি সম্পকে“ বাভিজনের মত জানতে চান। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অধিকাংশই 
সহবাস সম্মতির ন্যনতম বরস বারো করারু পক্ষে মত দেন। ডান্তার কে* ডি. ঘোষ বা 
অভয়াচরণ দাসের মতো কোনো-কোনো বাঙালি রাজকর্মচার+ও এর পক্ষে মত প্রকাশ 
করেন। বর্ধমানের কালেন্উর রমেশচন্দ্র দত্ত প্রস্তাবিত এই আইন সম্পকে কোনো 
মন্তব্য না করলেও, কলকাতা ও বাংলাদেশের অন্যন্ন রজঃস্বলা হবার পবেহি যে মেক্লেরা 
সহবাসে বাধ্য হয়, তা স্বীকার করেন । দ:একজন অবশ্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, 
কবি নবীনচন্দ্র সেনের কথা প্রসঙ্গত স্মরণীয় । এই ধরনের কোনো আইন তার 
উদ্দেশ্য সিম্ঘ করতে পারবে না বলে তিনি মনে করতেন। বিভা জনের মতামত 
সংগ্রহের পর ৮ নভেম্বর, ১৮৯০-এ বাংলা সরকারের মৃখ্যসচিব সস্টিভেম্স ভারত 
সরকারের সচিবকে সহবাস সম্মাতির বয়স বারো করার জন্য সুপারিশ করেন। প্রস্তাবিত 
এই আইনাটর নাম দেওয়া হয় সহবাস সম্মাত আইন। বাংলার লেফটেনাম্ট 
গভনরের মতে এ ধরনের কোনো আইন চালু হলে 4[1)675 ৬111 109 01001) 
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লেফটেনান্ট গভর্নরের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করতে এগিয়ে এলেন রক্ষণশীল 
হন্দূর দল । এই ধরনের কোনো আইন চালু হলে 'হিন্দৃদের ধমী্স ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করা হবে, এই আঁভষোগ তুলে তাঁরা এর 'বিরগ্ধে প্রবল প্রাতরোধ গড়ে 
তুললেন । একটি সামাজিক সমস্যাকে তাঁরা ধমণ'য় রূপ দেবার চেষ্টা ক্রলেন এবং 
তাতে সফলও হলেন । রক্ষণশীল হিন্দু নেতা কৃষপ্রসম্ন সেন, শশধর তক চুড়াম পি 
প্রভীতিরা প্রস্তাবিত এই আইনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে প্রধান ভূমিকা দেন। 
রক্ষণশীলদের মুখপত্র “বঙ্গবাসী” এই আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে রাজদ্রোহের 
দায়ে পড়ে । এই 'বলাঁট সম্পরকে আপাত্তির কারণ ব্যাখ্যা করে কৃষগ্রসম্ন সেন লেখেন £ 

কাঁতপয় হিন্দূকুলকুঠার একম হইয়া সনাতন ধমানঃশাসিত হিন্দুসমাজকে কলুষিত 
ও নিষাঁতিত করিবার জন্য বরবার্ণনী কুলকামিনগণের কুলমধাদা লঙ্ঘন করিয়া 
'জ্তী-সমাগম-সম্মাত-কাল” (48০ ০ ০০908011 ) নিরূপণার্থ রাজছারে আইন 
প্রার্থা হইয়া সভাসামিতি ও সংবাদপত্রে তুমূল আন্দোলন করিয়া তুলিয়াছে 1**" 
“মনে করুন হাঁদ “সমাগম সম্মতিকাল” ১২ বর্ষ শ্ছির হয়, আর কুলবধ; বাঁদ তথপবেইি 
রজঃস্বলা হয়েন তবে গভাধান সংস্কার হইতেই পারিবে না। বৈধ সংস্কার না হইলে 
দে.গর্ভে যেপূত্রটি উৎপন্ন হয়। সে শাস্যানুলারে বণাপ্রম ধমেরি, পিপ্ডদান, 
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তপ“ণাঁদির উপয্ন্ত আধকারণ হয় না। অতএব আইনটি প্রচঞ্সিত হইলে ধর্যাধকারের 
'ম[লোচ্ছেদ হইবে । 

ধরক্ষণে যাহাতে এই আইনটি প্রচলিত হইতে না পায় তজ্জন্য হিপ্দুসমাজের 
প্রাভানাধতরপ সমস্ত সভা হইতেই ইহার প্রাতবাদ হওয়ার অবশ্যাবশ্যকীয় ।১৮ 

এই আইন কার্যকর হলে ক ভীবণ অবস্থা হযে তা জামাতে গিয়ে ধস প্রচারক? 
জাল ঃ 

“আজ আইনের বলে, বালিকার দ্বাদশ ব্য বয়সের পরই সহবাসের উপয-স্ত সমর 
অইয়ূপ একটা গশ্ডি যাঁদ বাঁধিরা দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া ধেকুন কি রুপ 
ভয়ানক অত্যাচার হইবে । কুলবধ যাঁদ একাদশ বর্ধ বয়সেই রজঃহলা ছয়েন তাহা 
হইলে গ্রভাঁধান সংগ্কাররূপ ধমরক্ষার্থ হিন্দু স্বামী যঁদ সেই স্দীতে উপগত হক্সেন 
তাহা হইলে সে লম্বা কোনোরুমে জানিতে পারিলে ম্যাজিচ্ছেট তৎক্ষণাৎ শ্রমন গিয়া 
তাহাকে ধারয়া লইয়া যাইযেন। অতএব ষ্পন্টতঃ ধমে'যর উপর আক্রমণ হইল। এ 
হিষম অত্যাচাপ্রের কথা ভাবিতে গেলেও শরীর শিহরিম্না উঠে 1১৯ 

'ভাঁধান' ষে হন্দুর অপারিহার্য কর্তব্য তা বোঝাতে গিয়ে 'জন্মদভুমি”তে শশধর 
তর্কচুড়ামাঁণ লিখলেন, স্মীর বামো বছর পর্ণ হবার আগে ভাল্ন লঙ্গে সহঘাগ করলে 
স্বামীর দণ্ড হবে “এইরূপ আইন প্রকাশিত হইলে, 'হদ্দুর ধর্মের প্রাত আত গুরুতর 
আঘাত করা হইবে ।' কারণ হন্দ-র গরভাঁধান কার্ধয "আত গুরুতর ও পরমাদরণণয় 
ধর্মান্ত্ঠান ।**"ছাদশ বংসরের আইন করিলে হিন্দুর সেই চিরাচরিত পূজনীয় ধর্মের 
প্রত গুরুতর আঘাত করা হইবে, হিন্দুর মন্তকে বস্ত্রপাত করা হইবে, পহল্দ-র হৃদয়ে 
শ্‌ল বিদ্ধ হইবে 1**অতএব আমরা করপুটে সাঁবনয়ে ফাতর হইয়া প্রার্থনা ধাক্িতোছি 
মহামান্য গবণ“ছেপ্ট আমাদের ধর্মরক্ষা করুন ।”২০ এ্রইকালে রক্ষণশশল 'হন্দুরা 
1বদ্বান করতেন, কন্যা রজঙঃঘলা হলে গভখিনে মংস্কার একাস্ত আবশ্যক- প্রভাঁধান 
ধ্তীত ধর্মহানি হয় অথচ ন্ূরকার জাইন করতে যাচ্ছেন বারো বছরের কম বয়স 
মেয়েদের সঙ্গে সহবাদ কর্গী ঘাবে না। তাই ধমের ওপর বিদেশি শাসকের এরই 
আক্রমণকে ঠেকানোর জন্য প্রস্তাধিত এই আইনের বিপক্ষে খুলনা, বরিশাল, কালনা; 
বারছুম, ময়মনাঁসংহ' ডানমম্ভহারবার। বধমান। বনপাল, নশ্দনপর। বোয়ালিয়া, 
[সরাজগঞ্জ। বহরমপুর, 'রামপুরহাট, শ্রীছট, কুচধিহার, নবহীপ, পাবনা, বাখরগঞ্জ 
প্রড়ীত স্থান থেকে সরকায়ের কাছে আবেদনপত্র ও টোলগ্রাম পাঠানো হয় । প্রস্তাবিত 
এই আইনের বিরদ্ধে কলকাতাতেও প্রাতিবাদের ঢেউ ওঠে । গোল্গাদাঁঘতে, এলবারট 
ছলে, বিস্তন স্ফোয়ারে, ওয়েলিংটন স্ফোম্পায়ে, কালীঘাট মাঁপ্দর়ে গঙ্গার ঘাটে, রাধাকান্ত 
দেবের নাটর্ঘাম্দরে, কমলকৃফ দেবের বাঁভুতে, খেলাতচগ্র ঘোষের প্রাদাদে একের পর 
গুফ সভা হয় । কলকাতা ময়দানে এক লক্ষ জোকেন্প বিশাল শ্রক সমাবেশ অনুষ্ঠিত 
হয়। সমাবেশে ৮টি বন্তৃতামণ্জ নামত হয়োছল গ্রবং সেখান থেকে চাঁচাশ জনেরও 
ধোঁশ বস্তা 'বাজিধ ভাষাঙ্র প্রশ্তাথিত এই' আইনের িবরুদ্ধে বন্তব্য পাঞখেন। খত্তালের 
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মধ্যে ছিলেন শলধর তক চূড়ামাণি, পাঁটকাড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষপ্রস্থ সেন, বারেম্ধর 
পাঁড়ে, ভুধর চট্টোপাধ্যায়, কালীপ্রসঘ বিদ্যাযত্ব, নবঙগগোপাল মিত্র ও আরো অনেকে 1 
বাঙালি গ্জজয়েটরা স্টার থিয়েটারে এক সভায় 'মালিত হয়ে এই আইনের বিরোধিতা 
করেন । এই সভায় বন্তব্য রাখতে গিরে কৃষপ্রনা সেন বলেন £ 


“অনেকের বিশ্বাস ছিল-*"ফে ইংরাজী শিক্ষিত 'হন্দুসম্তান স্বধর্মরক্ষায় ততটা 
বত্বান নহেন--এ সকল বিষয়ে তাঁহারা একরকম উদাসীন বার্শলেই চলে। কিন্তু 
আজকার এ অপূর্ব দশা দৌখল্লাঃ আমার সে ধম্বাপ একেবারে লোপ পাইল,'*" 
বস্তুতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ সাধু উদ্যম ও আস্তারক ধত্ব বিশেষ প্রশংসনীয় ।৮২১ 

সবাই কিস্তু শাক্ষিত সম্প্রদায়ের এই উদাকে প্রণংসনীয় মনে করেনান। হীস্ডয়ান 
মিরর স্টার থিয়েটারের এই সভাটিকে বাংলার লজ্জা হিসাবে চিছিত করে 1২২ শিক্ষিত 
বাঙালিদের এ্রকাংশ 'ধিলের সমর্থনে এাঁগয়ে আসেন । এই বিলকে সমর্থন করার 
জন্য কলকাতায় একটি কাটি গঠিত হয় । কাঁমাঁটর সেক্রেটারি ছিলেন যোগেশচস্টু 
দত্ত ও আবদংর রহমান। কর্মিটর আঁফস হয় ১২ নং ওয়োলংটন স্কোয়ারে | 
কমিটির পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে ১৬৯১-এ গিভাঁধান ব্যবস্থা” নামে 
একটি পাীন্তকা প্রকাশিত হয় । শাণ্তিপুরের রামনাথ তকররত্ব ছিলেন এটির লেখক। 
এই 'বিলকে সমর্থন করে যোগেশ্দুনাথ ভট্টাচা্ “ইস আ্যান্ড রায়ত'-এ যেসব প্রবদ্ধ 
লেখেন, কমিটি সেগুলি 07 2%6 12825127107 ০1176 71519 74 2 4 
০/ ০০%54% নাম দিয়ে প্রকাশ করে 'বনামূলো বিতরণ করেন। ১৫ মেঃ ১৯১-এ 
কাঁমাঁটর পক্ষ থেকে এই বিলের সমর নকারণদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই বিলের 
সমর্থনে ৮০০০ জন স্বাক্ষারত একটি আবেদনপন্রও কাঁমাটির পক্ষ থেকে সরকারের কাছে 
পেশ করা হয়। এই আবেোনপন্রে স্বাক্ষরকারণদের মধো কফধমল ভট্টাচারবঃ যোগেস্ছু 
নাথ ভট্রাচার্য দুগচিরণ লাছা, গোপাললাল মিল্ল, ভূপেস্ট্নাথ বস, আনন্দকৃফ বন, 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীলঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর; নরেশ্দ্ুনাথ সেন, শম্ভুচগ্দু 
মৃখোপাধ্যায়, [ঘপেদ্দুনাথ ঠাকুর প্রড়ীতকে পাই। মহসঙ্গমানসমাজের একাংশ এই 
বিলের সমালোচনা করলেও,২৩ নবাক আবদুল লাঁতফের মতো বিশিষ্ট মানষ এই 
বিলকে সমর্থন করেন ।॥ এই 1িবলকে সমর্থন করার বাপনচদ্দু পালকে বেনামণ 
চিঠিতে ভয় দেখানো হয় । এমনাঁক তাঁকে লক্ষ্য করে অন্ধকারে একবার গুলিও 
ছোঁড়া হয়।২৪ এই বিল সম্পকে" প্রাতীরিয়া জানাতে গিয়ে সেকালের বিশিষ্ট 
ব্যবহারজীবী রাসবিহারণ ঘোষ বলেন, 'এগার বৎসরের মেয়ের সঙ্গে সহবাস না করলে 
ধর্ম নষ্ট হন, জাত বাক়--এই বিল সম্পকে পৃথিবীর অন্যান্য সত্য দেশের জোকেরা। 
যখন এ কথা শুনবে তর্খন তারা আঙাদের গম্বন্ধে কি ধারণা করবে ? এরা বন্য জনা; 
হতেও অসভ্য, বিবেক কৃদ্ধিহীন- এই তো.? সাহেব এ বিল নিয়ে যখন আমাদেন 
সঙ্গে কথা' কয়? তখন লজ্জায় যৈন আমার মাথা খসে পড়ে ।"*শবলটা হিন্দ লাস্ম- 
1ধরুদ্ধ প্রমাণ করক্ে যে শাস্োর নজির দেখানো হচ্ছে সে নব মিথ্যা । আর খাদ ভা 
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সতা হয়। আমি সে শাস্ম মেনে হিন্দু থাকতে চাই না। তাতে আমাকে যার বা 
বলে গান্গ দিতে ইচ্ছা হুয় দিন।*২« গ্রভধান বাবস্ছাকেও আবশ্যক বলে মনে, করতেন 
না তাঁন। তাঁর মতে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পাঁরবারেই গভাধান অনূম্ঠান পালন 
না করাটাই সম্মানজনক বলে 'বিবৌচত হল়।২৬ প্রতাপচদ্দ্র মজুমদার বিশ্বাস 
করতেন, কলকাতা ও তার বাইরে শতকরা ৯৮ট হিন্দু পাঁরবারই গভাধান 
অনুষ্ঠান নিয়ে মাথা ঘামায় না। যে “বীভৎস ব্যবস্থায় বাপ-মা দশ বছরের 
গ্রকটা মেয়েকে মোটা ধেড়ে ম্বামশর কাছে' ছেড়ে দেয়, তাকে 'ধকার জানিয়ে 
স্বামী 'বিবেকানম্দ বলেন, “কনসেন্ট আইন করবার সময়ে সমাজের নেতারা লাখো 
লোক জড় করে চেচাতে লাগল-_-আমরা আইন চাই না। অন্য দেশ হলে সভা 
করে চে'চানো দরে থাকুক, লজ্জায় মাথা গণজে লোকে ঘরে বসে থাকত- আমাদের 
সমাজে ওহেন কলঙ্ক আছে ।২৭ “সঞ্জীবনগ', “নব্যভারত', “সহচর” ইন্ডিন্নান মিরর, 
প্রভৃতি পান্রকাগলি সম্মীতি আইনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে থাকে। 'রইস 
আযাম্ড রায়ত'-এর সম্পাদক শম্ছ্চন্্র মুখোপাধ্যায় এই বিলের সমর্থনে তাঁর প্রিকায় 
একের পর এক লেখা প্রকাশ করতে থাকেন । গ্ভাঁধান ব্যবস্থার প্রধান সমর্থক শশধর 
 তকচড়ামাঁণকে পাত্রকাটি “দ চ্যাম্পিয়ন গভাধানিস্ট' হিসাবে 'চাহ্ছত করে। বাঙালি 
সমাজের একাংশ এ-বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাই শ্রে্র মনে করেন। বাক্কমচন্দ্রুকে 
এই দলের প্রাতানিধি বলা যায়। তান মনে করতেন, এরকম কোনো আইন হলেও 
ক্ষতি নেই, না হলেও নয়। 

প্রস্তাবিত আইন লম্পর্কে সামাজক এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সরকার এ-বষয়ে 
বিদ্যাসাগরের মত জানতে চাইলেন। বাল্যবিবাহের বিরোধ, মত্তদৃম্টিসম্পন্ন এই 
মানুষটি এই আইনকে সমর্থন জানাবেন, নব্যশাক্ষতের দল এটাই আশা করোছিলেন। 
বিদ্যাসাগর 'কিম্ত শাস্তাবাঁধর' ওপর আঁতমান্রায় গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তাবিত এই 'বিলাঁট 
সম্পর্কে আঁভমত জানাতে 'গিয়ে বললেন £ 

“এই বিলের সর্বতোভাবে অনুমোদন কারতে আম সমর্থ নাহ। যেস্লে স্তী 
দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃরমের পূর্বে খতুমতা হয়ঃ সে ম্থলে উত্ত বিল আইনে পাঁরণত হইলে, 
সবশবধায়ে গভধান সংস্কারানুঘ্ঠানের প্রাতপক্ষ হইন্লা দাঁড়াইবে । গভাঁধান সংস্কার 
শাল্ল্লাবাহত ; সকলের পক্ষে অনুষ্ঠেয় ও সাধারণত বঙদেশে প্রচলিত ।**যেহেতু 
কতকগাল বালিকা ছাদশ বর্ষ আঁতক্রম. করিবার প্‌বেহি প্রথম রজোদর্শন করে, বিল 
আইনে পাঁরণত হইলে, তাহাদিগের সম্বন্ধে উত্ত বাধর অনুষ্ঠান আদৌ হইতে পারবে 
না, জুতয়াং রাজাবাঁধ দ্বারা উন্ত ধর্মানূষ্ঠানের প্রাভিরোধ করিলে" 'জনসমাজে ইহার 
রিরুদ্ধে আভিযোগ যুত্তিষুন্ত বালয়া প্রতীয়মান হয় ।”""যাঁদও . এইসকল কারণে 
অন্রাম িলের সমর্থন কারতে অপারগ, তথাপি প্রচলিত কোন ধর্ম সংস্কারের 
প্রতিকুলাচরণ না কাঁরয়া, গ্রমন কোন আইন হউক, যাহাতে বালিকা, স্মীগ্গণ সমৃচিত 
সাশ্রয় প্রান্ত হয় । তাহাতে আম লম্পূর্ণ .আভল্লার়ী,। আমার. প্রস্তাব এই থে 


বিস্ভান্ঃগর 


১৫ 


সতী রজঃম্বলা হইবার পূর্বে তৎসহবাম দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া 'নিার্দস্ট হউক। 

আঁধকাংশ বালিকা ভ্য়োদশ, চতুদদশ অথবা পণ্দশ বর্ষের পূর্ষে প্রায় রজঃস্বলা হয় না। 

স্ৃতরাং আমার প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইলে, তাহাদগকে প্রস্তাবিত আইন অপেক্ষাকৃত 

বাস্তবিক ও আঁধকতর প্রশস্ত আশ্রয় প্রদানে সমর্থ হইবে, তংসঙ্গে ধরমনিষ্ঠানের 

গবরোধাী বাঁলয়া উত্ত বিধির বিরুদ্ধে কোনপ্রকার আপাতত উত্বাঁপত হওয়া সম্ভবপর 

নহে। হিন্দু শাস্তানুসারে রজঃস্বলার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস সামার পক্ষে নিতাত 
ধর্মবাহর্ভূত কার্য 1*"* 

“এইরহ্প সাঁবশেষ পধ্যলোচনা করিলে, ইহাই যুন্তিযুস্ত বলিয়া বোধহয় ষে, 
রজঃস্বলার পূবে স্তরী-সহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বাঁলয়া গণনশয় হইবে । ঈদৃশ আইন 
গাধবদ্ধ হইলে ষে, কেবল জনসমাজের উপকার ও বালিকা পত্বীগণের সমচিত রক্ষা 
হইবে, তাহা নহে, বরং শাস্ত্রানমোঁদিত ধমনিন্ষ্ঠানের িরোধন না হইয়া শাম্মানাদ্ট 
বাঁধর সমর্থন বাঁড়বে । উত্ত নিয়মের 'বিরুদ্ধাচরণ করিলে শাস্রে যে দণ্ডাঁবধির 
উল্লেখ আছে, তাহা আধ্যাত্মিক ; সুতরাং আঁধিকাংশের অগ্রাহ্য । আইনানুসারে ইহা 
দণ্ডের হ্বারা নাষদ্ধ হইলে, শাস্ত্রীয় বাধ আঁধকতর কাধ্যকরী হইবে ।,২৮ 

বিদ্যাসাগরের এই আভমত সম্পকে দুটি জিনিস লক্ষণীয় । প্রথমত, রাজাবাধ 
হারা গভারধানের মতো ধমানচ্ঠানে বাধা সৃষ্টি করার তানি যে বিরোধী, তা স্পম্টভাষায় 
জানাতে [তান 'ছধাবোধ করেননি । যাঁদও তাঁরই সমকালে স্বামী ববেকানন্দঃ রমেশ- 
চন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্রু মজুমদার, রাসাবহারী ঘোষ, শন্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আরো কেউ 
কেউ গভারঁধান ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই আইনের দই 
প্রধান বিরোধী শশধর তক্ছুড়ামাঁণ ও কৃকণপ্রসম্ন সেনের বন্তব্য ছিল, এই আইন প্রচলিত 
হলে হিন্দুদের গভাঁধান অনংষ্টানের বিঘ্ম হবে; কাজেই এই আইন চালু করা 
একেবারেই উচিত নম্ন। তবে প্রচাঁলত ধর্মসংস্কারের 'বিরুদ্ধতা না করে বালিকা 
পত্বীদের জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থায় বিদ্যাসাগরের কোনো আপাতত ছিল না। যেহেতু 
হিন্দুশাস্তমতে রজঃযলা হওয়ার পর্বে স্বামীর স্তী-সহবাস ধর্মবাছ্ভত, তাই তিনি 
প্রস্তাব করলেনঃ ক্ন্রী রজঃস্বলা হইবার পার্ষে তৎসহবাস দণ্ডনীয় অপরাধ বালা 
নার্দন্ট হউক ।* সম্ভবত তিনি 'রি*্বাস করতেন রজঃস্লা হলে ফেউ আর বাকা থাকে. 
না। বিদ্যাসাগরের এই মত আঁভনব কিছু নয়। গভারধান ব্যবচ্থার একানম্ঠ সমর্থক 
শশধর তক চুড়ামাঁণও রজঃস্বলা হবার আগে মেয়েদের সঙ্গে সহবাসের িরোধা ছিলেন৷ । 
সহবাস লম্মাতি বিষয়ে বিতকের্র সময়ে তিনি বলেন,. “যী ধাতুমতী হইবার পূর্ষে 
তাহার লছিত সহবাস করিবার রীতির আমরা বিরোধী 1""বাজিকা খতুসতা হইবায় 
পূরে তাহার সাঁহত সহবাস আমরা মহাপাপ 'বল্লিয়া মনে কার এবং আমাদের এই 
বিদ্বাস যে উহা আমাদের অবনাতির ভীষণ কারণ । আমরা জান ধে হিজ্ষ-সমাজ এই 
রীতিকে ধহাপাপ বালিয়া মনে করে না সেই জনাই 'হিন্দুদিশ্ের অবনাতি।*২৯ হিন্দু 
শান্ত অনুমোদিত গভাধান ব্যবস্থার প্রাত বিদ্যাসাগয়ের এই আভতিমাঘায় নিষ্ঠা 


১৮ সমকালে 


ঈশ্বরচন্দ্র তাই শাস্ন 'দিয়ে শাস্ত্রের মুখ বন্ধ করতে চাইলেন। শাম্দের দোহাই দিয়ে 
সমাজ সংস্কারের স্ুন্রপাত রামমোহন থেকে-াবদ্যাসাগরও এবার থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে 
সেই পথ অনুসরণ করলেন । 


বিদ্যাসাগর যখন বিধবাবিবাহের সমর্থনে শাস্তবচন সংগ্রহে ব্যস্ত, বাংলার 
নব্যযুবকরা তখন 1বষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনায় মত্ত । ২৫ ৩. ১৮৫২-য় “সংবাদ 
প্রভাকর'-এ প্রকাশিত একটি কবিতায় 'বিধবাবিবাহ বিষয়ে উৎসাহ যুবকদের সাফল্য 
কামনা করে লেখা হয় ঃ 

“কয়জন জ্ঞাঁনবাব;, ভ্রমানদ্রা হত। 

বিধবার বিয়ে দিতে, হোয়েছেন রত ॥ 
মন খুলে আশীবাদ কারতোঁছ সবে । 
বাবদের আঁভলাষ, পাঁরপূর্ণ হবে ॥ 
উঠিয়া লাগুন সব, দু অনুরাগে ॥, 

১৮৫৩-র গোড়ার 'দকে বিধবাবিবাহের সমর্থনে কলকাতায় খানাঁতনেক সভা হয় । 
এর প্রথমাটিতে আ'গশিজনের ও 'ছ্বিতীয়টিতে একশোজনের মতো লোক হয়োছিল। শেষ- 
[টিতে এত লোক হয়োছিল যে সকলের বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়াঁন। সমবেত সকলে 
বিধৰাদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করে 'িধবাবিবাহের প্রাত তাঁদের সমর্থন জানান । 
এর অন্পাদন পরে ২৯ অক্টোবর, ১৮৫৩-য় রাধাকান্ত দেবের বাড়তে অনুষ্ঠিত 
এক সভায় বিধবাবিবাহকে 'হিন্দৃশাস্তরসম্মত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় (অবশ্য এই 
সভায় যাঁরা 'বধবাঁববাহের পক্ষ সমর্থন করোছিলেন, পরবতাঁকালে তাঁরাই আবার 
এর বিরোধিতা করেন )। শুধু বাক্যব্যয় না করে শ্শাক্ষিত বাঙালি যুবকদের দ:*একজন 
বিধবাকে বিম্লে করতে এাঁগয়ে এলেন। এইরকম এক ধুবক ১৮৫৪-র “বেঙ্গল হরকরা'় 
চিঠি লিখে জানান, বিধবাবিবাছের প্রশ্নীট বাংলার 'শীক্ষিতস্মাজে প্রায় ৩০ বছর ধরে 
আলোচিত হচ্ছে। এ নিয়ে কাগজে প্রচুর লেখাঁলাখও হয়েছে, কয়েকটি পাস্তিকাও 
বৌরয়েছে, 'বাঁভন্ন সভায় বিষয়াঁট সমার্থত হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-পর্য্ত 
কাজের কাজ কিছ হয়ান। দেশবাসীর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ভয়ে এ কাজে কেউ এগিয়ে 
আসেনি। সেই কারণে দেশবাসীর বাঙ্গাবদ্রপের ঝুশক মাথায় নিয়ে (তান স্বজাতির 
(কায়স্থ ) একজন 'বিধবাকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হরকরা-সম্পাদক 
যবকাটর মনোভাবের উচ্ছৰীসত প্রশংসা করেন । এই সময়েই শাস্তিপুরের ডেপুটি 
ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল িধবাঁববাহ সম্পকে" পাঁণ্ডতদের এক সভা আহ্বানে 
উদ্যোগী হন। 

একদিকে যখন এত উদ্যোগ-আয়োজন, অন্যাদকে ঈশ্বরচন্দ্র তখন খুজে পেয়েছেন 
বিধবাবিবাহের সমর্থনে পরাশর সরধাহতার সেই 'িখ্যাত বচন (এই বচনাটি অবশ্য 
১৮৪২-এ “বেঙ্গল স্পেন্টেটর”-এর পঞ্চম সংখ্যায় 'বিধবাবিবাহ সম্পাকত লেখাটিতে 
প্রকাশিত হয়েছিল )। এরই সাহায্যে বিধবাধিবাহ যে শাম্তীয় কম তা প্রমাণ করে 


বিষ্তাসাগর ৯৯ 


-১৮৫৫র জানুয়ারি মাসে তান প্রকাশ করলেন শবধবাববাহ প্রচাঁলিত হওয়া 
উচিত কনা এতীছ্ববয়ক প্রস্তাব” ॥। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙাল 'হম্দুসমাজ হয়ে 
উঠল চগ্ল, আলোড়িত । ক্রমবর্ধমান চাঁহদা মেটাতে বিদ্যাসাগরকে পনেরো 
হাজার কাঁপ বই ছাপতে হল। বইটির আঁবশ্বাস্য চাঁদা দেখে এহম্দু পোঁটুযট” 
খল £ 
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পন্রপন্রিকাগ্ীল ছোট এই পাাম্তকাটির পারচয় দিতে ব্যন্ত হয়ে উঠল । “সংবাদ 
প্রভাকর” সম্পাদক একবার নয়, বারবার প্ৃস্তকাটি সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ 
করলেন । ৮.২. ১৮৬৫-য় ?তাঁন 'লখলেন, পবধবা 'ববাহ উাঁচত কনা, এই প্রস্তাব 
বিষয়ে সংস্কৃত কালেজের 'প্রিন্সিপেল আঁছতীয় পাণ্ডতবর শ্রীধৃত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয় একথাঁন ক্ষ্রু পুস্তক প্রকাশ কারয়াছেন, তিনি পরাসর সংহতা হইতে যে সমস্ত 
প্রমাণ 'লাঁখয়াছেন তাহা একপ্রকার অকাট্য বালিতে হইবেক। এ পস্তক পাঠ করা 
হন্দ:মানতরেরই পক্ষে আত প্রয়োজনীয় ।' পরের দিন 'প্রভাকর' সম্পাদক আবার 
পাম্তকাটি সম্পকে বললেন, “পাশ্ডিতবর শ্রীষ,ন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা 
বিবাহের বর্তব্যতা বিষয়ে যে পৃ.স্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আঁত উত্তম হইয়াছে, 
এরূপ প.স্তকসকল প্রকাশপূর্বক 'িধবা মাহলাগণের 'ববাহ 'বিষয়ে সাধারণের উৎসাহ 
বৃদ্ধি করা আত আবশ্যক বালিতে হইবেক 1৮৩৫ এর পরের 'দিনের “প্রভাকরে” আবার 
বিদ্যাসাগরের পঠীস্তকা সম্পর্কে লেখা হল, “সংস্কৃত কালেজের প্রধানাধ্যাপক আঁঘতীয় 
পাণ্ডিতবর শ্রীষুন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এক প্স্ক প্রকাশ কারয়াছেন, এ 
পুস্তকে 'তাঁন অনেক অকাট্য ষ্যান্তসকল প্রয়োগ কাঁরয়াছেন। প্নান্তকাটি বেরোনোর 
পর জনরব ওঠে, বিষয়াট নিয়ে 'বিচার-বিবেচনার জন্য খুব শীঘ্র রাধাকান্ত দেবের 
বাঁড়তে এক সভা হবে । এই খবর 'দয়ে প্রভাকর' মন্তব্য করে “এ সভায় অনেক বিচক্ষণ 
পাণ্ডিতগণের আগমন হইবেক, এবং অনুমান কাঁর বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এ সভায় 
উপাস্িত থাঁকবেনঃ দেখা যাউক, তান কতদূর পর্যান্ত কৃতকার্যা হয়েন।”৩৬ সভা 
আহ্বানের প্রস্তাবকে এইকালের বিশিষ্ট পান্রকা “মাং ক্লানকল'ও স্বাগত জানায় । 
সভা আহ্বানে বিলম্ব দেখে “কেসাৎ 'হিন্দুনাং নামান্তরালে জনৈক ব্যন্ত “প্রভাকরে" 
রাধাকাস্তকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, তান যাঁদ 'বিধবাবিধাহকে অশাম্ীয় বলে মনে 
করেন, তাহলে যেন প্রকাশ্য এক সভা আহ্বান করে '্রীষুস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 


ও সমকালে 


সাঁহত যথা বিচারে মন্তকোন্তোলন করেন**।* যে-কোনো কারণেই হোক, 'বিষয়াচি 
ধিচার করে দেখার জন্য কোনো সভা এ-সময়ে আহ্বান করা হয়ান। 

' না হলেও বিদ্যাসাগরের বইটি সম্পর্কে উৎসাহের কোনো অভাব দেখা গেল না। 
১৮/৫৫-র মার্চ মাসের গোড়ার দিকে বইটি সম্পকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
“সংবাদ প্রভাকর' আবার লিখল £ 

ধহন্দু শাস্তানূসারে বিধবাদিগের পুনঃপরিণয় হয়, এরুপ বাধ আছেঃ তৎ- 
প্রমাণার্থে বিদ্যানিধি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এক প.ন্তক রচনা করিয়াছেন, সেই 
পুস্তকপাঠে ধমনিরাগী মনহষ্যমান্রেই নিতান্ত সুখী হইয়াছেন, এবং যাহাতে তাহার 
প্রচলন হয় এমত চেম্টা করিতেছেন । যুন্তি অনুসারে বিচার কাঁরলে বিধবা বিবাহের 
আবশ্যকতাই হাদয়ঙ্গম হয়, এবং শাস্তে তাহার পোষক প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক, 
তথাঁপ 'বিধবাদগের এখান পুনরায় পারণয়ের প্রথা সম্যগরপে প্রচলিত হওয়া 
আবশ্যক বোধহয়, ইহাতে যাঁদ সৌভাগ্যক্রমে অস্মদশাস্ত্ে হার অনুকুল বচন রহিল 
তবে কেন বৃথা কলহ ও 'বিবাদ ।”৩? 

'তত্ববোঁধনী পান্তুকা, ১৭৭৬ শকের ফাঙ্গুন সংখ্যায় বিদ্যাসাগরের শীবধবাবিবাহ? 
পুস্তিকাটি সম্পূর্ণ পুনমর্াদ্রত করে এবং চৈত্র সংখ্যায় একট প্রবন্ধে যুস্তপথ আশ্রয় 
করে 'বিধবাবিবাহের অনুকূলে মত প্রকাশ করে। প7ান্তকাটর প্রাপ্তিস্বীকার করে 
সমকালীন একট সাহোব কাগজ বলে ঃ পণান্তকাঁট বাংলায় লেখা, আর এই ভাষা 
আমাদের ভাল জানা নেই বলে এর গুণাগুণ সম্পকে কোনো মন্তব্য করা আমাদের 
সাধ্যাতীত । তবে বতণমান সময়ে 'হন্দ:রা নিজেরাই যখন 'বিধবাঁববাহের সমর্থনে 
সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন তখন বিষয়াটি সম্পর্কে নীরব থাকা সমণীচীন নয় বলে 
সম্পাদক প্যান্তকাটির গুণাগুণ একজন দেশীয় ব্যান্তকে যাচাই করতে দেন। তানি 
বিদ্যাসাগরের প্রচেন্টাকে প্রশংসনীয় ও সাধুবাদের যোগ্য বলেন । তাঁর মতে এব্যাপারে 
প্রত্যেকেরই উৎসাহ দেওয়া উচিত । তবে প]স্তকাটির লখনশৈলী উচ্চাঙ্গের বা সাধারণ 
পাঠকের উপযোগী নয়-_-একথা জানাতেও তান 'ছিধা করলেন না।৩৮ এইকালের 
আর একটি প্রভাবশালী দৈনিক কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় পণমুখ হয়ে বলে £ 
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বিস্তানাগর ২১ 


এসাঁটজেন' এত প্রশংসা করলেও, পহন্দু ইনটেলিজেন্সার'-এর দেশীয় সম্পাদক 
বিদ্যাসাগরের বইটিকে প্রসম্নমনে গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। পাব্রকাঁটির সম্পাদক 
কাশীপ্রসাদ ঘোষ 'হন্দু কলেজে শাঁক্ষত হলেও, মনোভাবের 'দিক 'দিয়ে ছিলেন 
রক্ষণশীল । বিদ্যাসাগরের পনীস্তকার দীর্ঘ সমালোচনাসূত্রে তান বললেন £ সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলায় লেখা 'বিধবাবিবাহ 1বষয়ক একটি 
পুস্তিকা আমরা পেয়োছ। এতে পরাশর বচনের ওপর 'ভীত্ত করে বিদ্যাসাগর 
বলেছেন, বধবাবিবাহ শাস্বসম্মত । 'তাঁন আরো বলেছেনঃ পরাশর বচন িবশেষভাবে 
কাঁলষুগের জন্য, তাই অন্যান্য শাম্তুকারের চেয়ে তাঁর মত আমাদের গ্রহণ করা 
উচিত । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কাঁলয:গ শুরুর পর পাঁচ হাজার বছর কেটে গেছে, 
অথচ এই যুগের জন্য বিশেষভাবে 'নার্দন্ট পরাশর সংহতার সারা হিন্দ-স্তানেই 
বলতে গেলে কোনো প্রচলন নেই। সংস্কৃত কলেজের পাণ্ডত অধ্যক্ষ_বদেশিরা 
যাঁকে উদার দাষ্টসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান গবেষক বলে মনে করেন, তিনি যাঁদ এই 
ব্যাপারটার একট: ব্যাখ্যা করেন তাহলে ভাল হয়। আমাদের মনে হয়, পরাশরের 
বচন কোনোদিনই হিন্দুরা গ্রহণ করেন এবং অদূর ভাঁবষ্যতে করবে এমন কোনো 
সম্ভাবনাও নেই 1৯০ কাশীপ্রসাদ পরাশর বচনকে ভন্নভাবে ব্যাখ্যা করে প্রশ্ন তুললেন, 
পরাশরের সমস্ত বচনকে সংস্কারকরা ি আক্ষারক অর্থে গ্রহণ করতে প্রস্তুত 2 তান 
আরো বললেন, তকে'র খাতিরে যাঁদ ধরেও ?নই, ধহন্দ:শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের সমর্থন 
আছে, তাহলেও পরাশর সংহিতা রচিত হবার পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে এ ঘটনা 
ঘটেনি, পূুর্ববতঁ তন যুগেও এরকম কোনো কিছ? ঘটেছে বলে আমাদের জানা 
নেই। আলোচনার শেবে সংস্কারকদের কাছে আবেদন জানিয়ে তিনি বললেন, সমাজে 
আরও বহ7 কুঁপ্রথা আছে-যা অঙ্তপায়াসে দূর করা যায়, আর সংস্কারকদের ডীচত 
সোঁদকে মনোযোগ দেওয়া । বিধবাবিবাহের প্রশ্নীট কাল ও শিক্ষার ওপর ছেড়ে 
দেওয়াই শ্রেয় । কারণ আমাদের পারিবারিক জীবনে এরকম কোনো কিছ ঘটার 
আশা সুদুরপরাহত ॥৪ * 

এই লেখাটি বেরোনোর 'দিন দ:য়েক পরে শহন্দ? পৌষ্টরয়ট" বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাঁটি 
সম্পর্কে লেখে £ পাঁণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'বিধবাবিবাহের বিষয়টি খোলা মনে 
অনুসন্ধান করেছেন। 'হম্দুশাস্ত্রে বিধবার 'বিবাহ বিষয়ে বিধান আছে কিনাসে 
[বিষয়ে অন্সম্ধান করতে "গিয়ে তান পরাশর সংাহতার একটি বচন উদ্ধার করে 
দোঁথয়েছেন, যে পাঁচটি ক্ষেত্রে নারীর পূনার্ববাহ শাস্প্রসম্মতঃ তার মধ্ো স্বামীর 
মৃত্যু একাঁটি। বর্তমান কালে পুনার্ববাহ ছাড়া 'বধবার অন্য কোনো পথ নেই__ 
বিদ্যাসাগরের এই বন্তব্যকে সমর্থন করে পহন্দ; পৌট্রপ্লট” বলে? এ-বিষয়ে লেখকের 
ষা্তগ্যীল থ্যবই দৃঢ় এবং সঙ্গত | পহম্দু ইনটেলিজেন্সার' সম্পাদক বিষয়টি ভিন্নভাবে 
দেখায় ক্ষোভ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পনীস্তকার দন একটি অসম্পূর্ণ তার 
উল্লেখ করে সম্পাদক ালখলেন £ 


২ লম্নকালে 


শ)৩ 01000108101 006 391050116 0০011685 1099 01016160) 1৩ (11108 0০1 
11000101061159 205 10610610001 005 08009 11) 18101) 0106 16-109111986 ০0? 
ভা1৫009 12181) ০৩ ০6161250604 90188191510100 91101) 0116 10159 ০01 0116 [711)00 
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60010015101) 0121 016 65191106 ০0০01005109 101801106 7708) 0০ 161090০৫ 
10001 & 06901) 91116 01100 19৬/.১৪২ 

“বেঙ্গল হরকরা'তেও একজন দেশীয় ব্যান্ত 'বধবাবিবাহ সম্পর্কে পহন্দু ইনটোলি- 
জেম্সার'"এর সম্পাদকের মনোভাবের সমালোচনা করে তাঁকে বিদ্যাসাগরের বইটি 
ভালোভাবে পড়ার উপদেশ দিলেন । সেকালের পন্নপান্রকাগ্যাল 'বিদ্যাসাগরের পযুস্তিকাকে 
যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল, তা বোঝাই যাচ্ছে। পাৃপ্তকাটির আলোচনাকালে 
বিদ্যাসাগরের মৃদু সমালোচনাও করেছিলেন কেউ কেউ, কিন্তু 'বিদ্যাসাগরের বন্তব্যকে 
সরাসার উীঁড়য়ে দিতে পারেনান। পান্রকার সম্পাদকরা যা পারেনান, সে 
কাজ করতে এীঁগয়ে এলেন হিশ্দূসমাজের স্থাচ্ছ্যরক্ষায় তৎপর একদল ব্যাস্ত । এ*দের 


নেতা হলেন রাধাকান্ত দেব । বিদ্যাসাগরের পণীস্তকায় তিনি 5811 ০6 106 
168১0111165 [010600170 160150110179 109. 00961210101 81) 09161001 ৬০131011 


0 1176 708358855 ০1100 [017] ১912$819+8৩ লক্ষ্য করলেন। তাই তান 
পণ্ডিতদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এর উপযূস্ত জবাব দিতে । নামণুঁঅনামণ বহুজন 
ছোট-বড় পযুস্তক প্রকাশ করে বিদ্যাসাগরের বন্তব্যের প্রাতবাদ জানালেন। প্রাতিবাদ- 
কারীদের মধ্যে ব্রাঙ্মণ-পৃরোহিতরাই দলে ভারি ।9৪ ১৭৭৬ শকের চৈন্র মাসের 
“ত্ববোধনী'তে প্রকাশিত শবধবাবিবাহ* নামক লেখাটি থেকে জানা যায়, 
বিদ্যাসাগরের প]স্তকার প্রত্যুত্তরস্বরূপ চার-পাঁচটি বই ইতিমধ্যেই প্রচারিত হয়েছে । 
এর একাঁট ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ব-_্যাঁন বছর দেড়েক আগে এই বিষয় প্রচলিত হওয়া 
উচিত বলে বিধান 'দয়োছলেন, তাঁরই সহায়তায় প্রস্তুত। অন্য একটি সত্র থেকে 
জানতে পারিঃ ১৮৫৫-র মার্চ মাসের মধ্যেই এর প্রত্যুত্তরে সাত-আটখানি পুস্তিকা 
প্রচারিত হয় ।১৫ বছর ঘুরতে না ঘুরতে প্রাতবাদ পস্তকের সংখ্যা পেশছল 
[তারশে।*৬ লমকালীন একটি পান্রকা বাংলার এ-বিষন্নক প্মাস্তকার উল্লেখপ্রসঙ্গে 
কাশীপুরের শশিজীবন ও রামজীবন ভট্টাচার্য) কৃষ্ণাকশোর নিয়োগ ও ভবশঙ্কর 
বিদ্যারত্র, ভবানীপুরের প্রসম্নকুমার মুখোপাধ্যায় পলতার শ্যামনাথ রায়চৌধুরশী 
প্রভৃতি রচিত পনীস্তকা ছাড়াও ধম মর্মসভা” প্রকাশিত একটি পাযান্তকার উল্লেখ প্রসঙ্গে 
মন্তব্য করেঃ বিধবাবিবাহের পক্ষে যেখানে একটিমাত্র পঠাপ্তকা, সেখানে এর বিপক্ষে 
সাত-আটাট পীন্তকাই বলে দিচ্ছে, দেশীয় মন এআন্দোলনের জন্য কতথানি 
প্রস্তুত।৪৭ 'বিদ্যাসাগরের 'বিধবাববাহ সংক্রান্ত বইটির প্রাতবার্দে যেসব বই লেখা 
হয়েছিল, তার মধ্যে অনেকগ:লিই বেশ জনাপ্রয় হয়ে ওঠে । বধমানের গঙ্গাধর দে-র 
লেখা একাঁট বইয়ের হাজার কাঁপ দেখতে দেখতে 'বাঁরু হয়ে যায় । 


বিষ্তাসাগর ২৩ 


বিদ্যাসাগরের 'িধবাবিবাহের প্রাতবাদ প.্ন্তকের মধ্যে যেগৃঁল আমাদের চোখে 
পড়েছে, সেগীলতে মোটামুটিভাবে দুটি রীতি অনুসৃত । প্রথমটি শাস্ত্রাবচারের, 
ছ্বিতখর্াট নিছক কট্টান্ত ও গাঁলিগালাজের । যেসব বইতে শাম্ত্ীবচারের পথ অনুসরণ 
করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে ১৭৭৭ শকান্দে বর্ধমানের মহারাজার আদেশানসারে 
পদ্মলোচন ন্যায়রত্ব সংগৃহীত “বধবাবিবাহ প্রচালত হওয়া অত্যন্ত অনচত এতীদ্বষ্নক 
প্রমাণসমৃহ'-এর কথা প্রথমেই উল্লেখ্য । ১১২ পচ্ঠার এই বইটি বিদ্যাসাগরের প্রথম 
পযাস্তকার প্রত্যুত্তরে লেখা হলেও, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ বিষয়ক 'চ্বিতীয় পযৃস্তক 
রচনার পর পদ্মলোচনের উত্তর-প.্ন্তকাট পান। গ্রন্থাটতে লেখকের সৌজন্য ও 'বিনন্ন 
চোখে পড়ার মতো । “মহামান্য ও পঁবম্বাবখ্যাত" পণ্ডিত 1বদ্যাসাগর শাস্বব্যাখ্যায় 
কি ধরনের চাতুর্ষের পাঁরচয় দিয়েছেন, তার আলোচনা করে, 'তনি বিদ্যাসাগরকে 
“্বীয় দুরাশা" ত্যাগ করার পরামশ" দিয়েছেন । বিদ্যাসাগরের পাবৃস্তিকার প্রায় প্রাঁত 
পঙ্ঠার সমালোচনা করেছেন তান । গ্রন্থশেষে বিদ্যাসাগর যে শাম্ত্রনিরপেক্ষ লৌকিক 
যুল্তযন্ত আবেদন রেখেছেন, তার সমালোচনা করে তান বলেছেন, “লোঁকক কষ্টের 
ভয়ে কে কবে ধমত্যাগ কাঁরয়াছে ৷, 'িধবাবিবাহের অভাব নয়, রাজদণ্ডাভাবই তাঁর 
মতে ব্যাভিচারের মূল কারণ । পাঁরশেষে মহামান্য পাঠক ও দেশমানা বিদ্যাসাগরের 
কাছে গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন, নিরপেক্ষভাবে এ পয্স্তক পর্যালোচনা করে সকলে 
দেখুন, ধবধবাবিবাহ প্রচাঁলত হওয়া অত্যন্ত অনুচিত কিনা । 

ব্রাহ্মমতাবলম্বী ভবানীপরের প্রসন্নকূমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বধবাবিবাহ প্রচাঁলত 
হওয়া উচিত নহে*'তে সোজাস্সীজ বললেন, “ব্যবহারাবিরুদ্ধ” ধিধবাবিবাহ প্রচালত না 
থাকাতে উপকার ছাড়া অপকার নেই। সচনাতেই বিদ্যাসাগরকে নমস্কার জানিয়ে 
[নিবেদন করা হয়েছে ষে তাঁর বই পড়ে লেখকের অস্তঃকরণে নানা সন্দেহের উদয় 
হওয়াতেই তিনি এই প2ীপ্তকা রচনা করেছেন। মহাশয় বা মহাশয়ের কোন হিন্দু 
িধবাববাহে উংসাহণ বান্ধব কৃপাবলোকনে অন্তর পান্রকা পাঠান্তে সম্সরচ্ছেদ করিলে 
কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করব ।” প্রসম্নকুমারের মতে বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহের অনুকূলে 
গৃহীত বচন বতণমান কালোপযোগী নয়, তার ওপর এদেশের আচার-ব্যবহারের সঙ্গে 
1বধবাববাহ কোনোমতেই খাপ খায় না। এ-গ্রথা চালু নেই বলেই এদেশে “সতী স্ত্রী 
সংখ্যা সবচেয়ে বৌশ । অশাগ্মীয় এ-প্রথা চালু করা মোটেই উচিত বা কতব্য নয়। 
1িবশেষ করে, যেখানে 'বিধবাববাহ প্রচলিত আছেঃ সেখানেও তো ভালো ফল কিছু 
দেখা যাচ্ছে না। “সভ্যজাতীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরাও এ কাজকে “ঘৃণা” করেন। অন্য 
আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন গ্রসম্নকুমার । িধবাবিবাহ প্রচলিত হলে স্বামী যাঁদ 
মনের মতো না হয়-_-তাহলে মেয়েরা হয়তো তাকে হত্যাই করে বসবে । তাই তাঁর 
আঁভমত “এতদ্দেশে বহাববাহ ও অঞ্পবয়সে ববাহ ইত্যাঁদ যেসব কুসংস্কার প্রচাঁলত 
আছে তাহা 'নিবারিত হইলে 'বিধবাঁববাহের কোনো প্রয়োজন থাকিবেক না।”৯৮ 
আর সেগ্ীল গিনবারণে সচেষ্ট না হয়ে; পনষ্প্রয়োজনীর়ঃ লজ্জাস্কর, শাঙ্গবির্ক্ধ 


৪ সকালে 


(িধবাবিবাহের নূতন নিয়ম প্রচলিত করণে বত্ববান হওয়ায় 'তাঁন ক্ষোভপ্রকাশ 
করেন । 

বোঝা যাচ্ছে, প্রসন্নকূমার সমস্যাটি নিম্নে গভীরভাবে চিন্তা করোছিলেন । আর তাঁর 
সেই চিন্তার ফসল শাস্তালোচনার উপযোগী ভাষায় বিনীতভাবে অথচ দঢ়তা সহকারে 
লেখা এই ছোট পহীন্তকাটি। বিদ্যাসাগরের 'বধবাবিবাহ বিষয়ক প্রথম পনীস্তকার 
প্রীতবাদে লেখা বইগুলির মধ্যে আমাদের মতে এাঁটই শ্রেষ্ঠ । 


ধর্ম মর প্রকাশিকা সভার অবৈতনিক সহকারী সম্পাদক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ব ১২৬১ 
বঙ্গান্দে গুর্‌-শিষ্যের কথোপকথনের ভাঙ্গতে িলখলেন ণীবধবাঁববাহবাদ” ( ১ম থণ্ড )। 
ছাত্বিশ পূন্ঠার এই পাস্ভিকাঁটর মূল প্রতিপাদ্য বিধবাবিবাহের অশাম্্ীয়তা । 
বিদ্যাসাগরের গ্রন্থকোন্দ্ুক গূরুগন্ভীর এই শাস্ত্রীয় 'বচারে দীনবন্ধু কোথাও 
[বিদ্যাসাগরের প্রাতি এতটুকু শ্লেষ বা কটাক্ষ করেনাঁন। 


তা না করেও, পণতাম্বর সেন কাঁবিরত্ব তাঁর ধবধবািবাহ নিষেধঃ-এ আর একধাপ 
এগিয়ে গিয়ে বললেন, পরাশর সংহতায় শবধবাঁববাহের কথা দূরে থাক, “বধবা” 
শা্দই নেই । আর যা নেই, তা ?নয়ে এত গণ্ডগোল কসের ! বিধবা সে তো মেয়েরা 
পৃবজন্মের পাপে হয় । কাজেই আবার বয়ে হলে, আবারও তারা বিধবা হবে__ 
তাহলে “কতবার নারীদিগের বিবাহ হইতে পারে | শুধু তাই নয়, মেয়েরা কি সহজ 
চিজ! একবার যাঁদ তারা শোনে, 'বধবাবিবাহ চালু হবে--তাহলে যাদের স্বামণ 
পনগ্্ণ” বা ণনর্ধন' বা যাদের স্বামি পছন্দসই নয়, তারা তো স্বামীকে হত্যাই করবে । 
পথের কাঁটা হয়ে যাঁদ কোনো ছেলে থাকে, তাকেও মারতে হাত কাঁপবে না। আর 
ছেলেকে যাঁদ নাও মারে, ছেলে মায়ের কাণ্ড দেখে লজ্জায় প্রাণত্যাগণ কিংবা দেশত্যাগী 
হবে। শেষে 'বদ্যাসাগরের প্রাত তিনাট মোক্ষম প্রশ্ন ছ*ড়ে টড তাঁর বই শেষ 
করেছেন । প্রশ্নগুলি এইরকম £ 


'হেগ বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনে যত্বক্মে রত্ব উখাপন করিয়া নবীন লাগরাদগের 
মনোভিলাস প্রকাশ করিয়াছেন অন্র বিষয়ে আমার কাঁতাঁচৎ প্রশ্নের ব্যবস্থ্াঁবাধ 
রচনায্ত্ত কনা ববেচনা করুন। আদৌ পুত্রবতী যুবতী 'বধবা প.নার্ববাহিতা 
হইয়া তৎপক্ষে পন্রকন্যা বতর্মানে স্বর্গগতা হইলে তাহার একোদ্দিন্ট শ্রাম্ধ 
পূর্বপাঁতজাত পনন্নে কারবে ক অপর পাঁতজাত পুনে করিবে এবং পৃবপন্রে করিলে 
কোন জাতির কতাঁদনে শ্রাম্ধ হইবে এবং তথ্যক্যে কোন গোত্র উল্লেখ হইবে এবং 
পূর্বপতত্র অথবা পরপূন্ত্র উভয্নমধ্যে একের মরণ হইলে অন্যের অশোচ হইবে গকনা এবং 
পূবপুন্তর ভিন্গোত্র হেতু অপর কন্যা বিবাহ কারিতে পারিবে কনা পূব্পাত ক্লীব 
অথবা পাঁতিত বিবেচনা করিয়া পুনবাঁর বিবাহিতা হইলে পূররপাঁতি অথবা অপরপাঁতি 
উভয্লের মধ্যে একের মরণ হইলে উত্তা স্মী বৈধব্য 'ি সাধব্য আচরণ করিবে প্‌বর্পাতির 
মরণ হইলে উত্তা স্ত্রী অশোচ গ্রহণ করিবে কিনা এবং পার্বপাতির অন্য শ্রাম্থাধকারী 


বিষ্তাসাগর ২৫ 


অসত্বে অন্যপাঁতি আশ্রতা স্ব্রী তাহার শ্রাম্ধাধিকারণশ এবং তৎসত্বাধিকারণপ হইবে 
কনা 1১৪ ও 

শাস্তীবচারের ধার 'দয়ে না গিয়ে কটাান্ত ও গাঁলগালাজের পথ ধরলেন অন্য 
একদল । ১২৬১ বঙ্গান্দে প্রকাশিত গ্রন্থকারের নামহীন একুশ পৃষ্ঠার পবধবাববাহ 
[বিধায়ক কুলপাঞ্জকার কোন বর প্রদত্ত ভ্রমোদ্ধারক প্রত্যুত্তর'-এর কথাই ধরা যাক। 
লেখকের মতে পরাশর মতে বিধবাবিবাহের 'বাঁধ কল্পনা প্রতারণা মান, এ-্রথা 
প্রচলিত হওয়া “কোনোমতেই উঁচত ও শাস্ত্রবাহত+ নয় । কারণ বিধবা হওয়া তো 
মেয়েদের জন্মান্তরের পাপের ফল। তাই এ-প্রথা প্রচলনের চেস্টা করে 'বিদ্যাসাগর 
ভদ্রসমাজে হহাস্যাস্পদ' হয়েছেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'িধবাবিবাহ প্রচলিত 
হলে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা, ব্যাভচারদোষ, ভুণহত্যাপাপের 'িবারণ ও 'তনকুলের কলঙ্ক 
নিরাকরণ হতে পারে । গ্রন্ছকার সরাসার বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করে িসখলেন, “ইহা 
যাঁদ বিদ্যাসাগর মহাশয় নিশ্চয় জানিয়া থাকেন তবে তানি এই প্রথা স্বগৃহে প্রচলিত 
কারয়া নিজ শিষ্যানুচরবর্গকে কেন পথ প্রদর্শন না করান।”৫০ পণৃম্তকাটিতে এ 
ধরনের অশালীন ব্যান্তগত আবরমণে বিদ্যাসাগর ব্যথিত হয়োছলেন । বধবািববাহ-_ 
দ্বিতীয় প.স্তকে 'বষয়াঁটর উল্লেখ করে তান লেখেন £ 


“একটি উত্তর পাঠ করিয়া, আমার সকল ক্ষোভ এককালে দূরখভুত হইয়াছে। 
উা্লাথত উত্তরে লেখকের নাম নাই, এক বর এঁ উত্তর 'লাখয়া প্রচার কাঁরয়াছেন। 
এই বর, বয়সে বৃদ্ধ ও সবন্র প্রধান 'বিজ্ঞ বলিয়া 'বখ্যাত হইয়াও, উত্তরপ.স্তকে 
মধ্যেমধ্যে উপহাসরাঁসকতা ও কটটীন্তীপ্রয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন । জুতরাং আমি 
সম্ধান্ত করিয়াছি, ধম"শাস্তরবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বাদণর প্রাতি উপহাসবাক্য ও কটুক্তি 
প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ । আঁবজ্জের লক্ষণ হইলে, যাঁহাকে দেশশষ্ধ 
লোক একবাক্য হইয়া, সর্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া, ব্যাখ্যা করেঃ সেই মহানৃভব বৃণ্ধ 
মহাশয় কখনও এ প্রণালী অবলম্বন কাঁরতেন না ।*৫৯ 


এ একই গ্রণালী অবলম্বন করে বেলঘারয়ার গোবিন্দচন্দ্র শা (মহখোপাধ্যায় ) 
বধবাববাহের নূতন প্রকার উত্তর'-এ শালগনতা ও সৌজন্যের রীতিকে পুরোপুরি 
বিসর্জন 'দলেন। লেখকের মতে 'মহায়েচ্ছমত' 'বিধবাববাহপক্ষ ব্যান্তদের মধ্যে আছে 
গে'জেল, গ্ালখোর” অন্পাঁকছ “অর্থাপশাচ ব্রাঙ্গণ পাঁণ্ডিত' ও "শ্লেচ্ছমতে 
কুসংস্কারিত মহছোদয়গণ' । সেষূগের আরো অনেকের মতো তাঁরও বিশ্বাস, 'বিধবা 
হওয়া পূবণজন্মের পাপের ফল। 'িধবাবিবাহের সমথ-কদের ব্যঙ্গ করে পণীস্তকাটির 
সঙ্গে পরী মহেম্বরাদিত্য 'বিদ্যামহার্ণব* এই কালপাঁনক নামে ববাহপ্রথা অগ্রচালিত 
হওয়া উচিত” নামক একটি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় কয়েকাঁট আঁভনব য্যান্ত দেখিয়ে 
1তান 'বধবাবিবাহের 'বিপক্ষতা করেন । নধবাবিবাহের মতো 'বিধবাবিবাহও প্রচলিত 
হওয়া উচিত নয়--এই হল লেখকের বন্তব্য । শালীনতার অভাব, বিদ্যাসাগরের প্রাত 
কটাক্ষ, অমার্জত রুচি-_সব মিলিয়ে পুস্তিকাটি একটি অপদার্থ রচনা । 


২৬ নমকালে 


রুিহীনতায় এদের সবাইকে অতিক্রম করে গেলেন পনতাধমানূরঞ্জিকা'র সম্পাদক 
নম্দকুমার কাঁবরত্ব । পান্রকার পৃচ্ঠায় 'বিধবাবিবাহ আন্দোলনের আদ্যশ্রা্ধ করেও 
সম্ভুষ্ট না হয়ে বিদ্যাসাগরের 'িধবাবিবাহ পুস্তিকা প্রত্যুত্তরে হীন লিখলেন “বৈধব্য 
ধমোদর' (প্রথম পুস্তক )। পাণন্তকাট প্রকাশের আগে বিজ্ঞাপনেই হীন সমস্ত 
সৌজন্যের রীতি বিসর্জন 'দয়ে বিদ্যাসাগরকে কুৎ্সিতভাবে আক্লমণ করায় “সংবাদ 
প্রভাকর' ক্ষোভপ্রকাশ করে বলে £ 

ধমনি:রাঞ্জকা সম্পাদক মহাশয় -**সংপ্রাত যে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে শুদ্ধ ক্রোধ ও অভিমানের 'চিহ্ুমান্ দোৌথতেছি। 'তনি তন্মধ্যে নানা কট্যুন্ত 
করিয়াছেন, কম্তু সেসব কট্যন্তিপ্রাত আমরা ক্ষণমান্্ও কর্ণস্ছাপনা করিব না । আমরা 
ইচ্ছা কারলে এখাঁন কট্যান্তর ভান্ডার শীনমূৃন্ত কারতে পার । কিন্তু তাহাতে গছ 
ফল নাই। শুদ্ধ আপন স্বভাবকে নীচ ও জঘন্যাবস্থায় নিক্ষিপ্ত করা হর । বিচারা- 
নুসারেই বিচার করা কর্তব্য । যাঁদ যথার্থই বিদ্যাসাগরের ভ্রম হইয়া থাকে 
ধমনিরাঁঞ্জকা সম্পাদক কোন সুমিষ্ট বচনে ভত্সনা করুন, অনথ-ক গালাগাল দিয়া 
আপন রসনা হইতে কটান্ত নির্গত কেন করেন 2 আমারাদগেরই তান আশিষ্ট 
মতাবলম্বী বলেন, কিন্তু শিষ্টাচারের লক্ষণ 'কি? কুৎীসত বচন রচনা করা ও পরকে 
তুচ্ছতাচ্ছীল্য শব্দ প্রয়োগ করা যাঁদ শিম্টাচারের এই লক্ষণ হর, তবে তিনিই শিষ্ট 
এবং আমরা অভদ্র । তান শীঘ্রশীঘ্র আপনার পুস্তক প্রকাশ করুন, আমরা অভদ্র 
মতাবলম্বী ক্ষুদ্র বুদ্ধি মনুষ্যেরা একমাত্র বিদ্যাসাগর আশ্রয়নপূবক তাঁহার পমন্তক 
খণ্ডাবখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফৌঁলব। যখন বিজ্ঞাপনেই এত আড়ম্বর, তখন পুস্তক 
মধ্যে কিনা লেখা হইবেক 1*৫২ 

পুস্ভতিকাঁট দেখার সুযোগ না হলেও, রাধাকান্তঅন্রাগণ গোঁড়া ?হন্দু নম্দকুমার 
বিধবাবিবাহকে কি চোখে দেখোছলেন ও 'বদ্যাসাগরকে কি কুত্ীসতভাবে আক্রমণ 
করেছিলেন, তা অনুমান করতে বিশেষ অকস্গুবিধা হয় না। 

এই ধরনের অশালীন আরুমণগুঁল বাদ দিলে 'বিদ্যাসাগ্ররের প্রাতবাদ গ্রন্থগুঁলর 
আঁধকাংশতে “গভীর অকাট্য যৃন্তিপৃ্ শাস্তবাক্যের সমাবেশ” দেখা যায় । মোটামুটি- 
ভাবে প্রাতবাদ পস্তিকাগুলর প্রধান বন্তব্য তিনাট-_বিধবাববাহ অশাস্ত্রীয় বিধবা- 
বিবাহ এদেশীয় প্রথা ও আচারবির:ঘ্ধ, বিধবা হওয়া পূরবজন্মের পাপ--এর সঙ্গে 
অন্যান্য হরেকরকম বন্তব্য তো ?ছলই । এইসব বন্তব্যকে খণ্ডন করে 'বদ্যাসাগর 
১৮৫৫-র অক্টোবর মাসে প্রকাশ করলেন “বধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা 
এতীঘবষয়ক প্রস্তাব ("দ্বতীয় প.স্তক )। আগড়পাড়ার মহেশচন্দ্র চড়ামীণ, কোল্নগরের 
দীনবন্ধু ন্যায়রত্রঃ আঁড়ুয়াদহের শ্রীরাম তকলিঙ্কার, পুটিয়ার ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, 
সয়দাবাদের গোঁবন্দকান্ত ?বদ্যাভূষণ, কৃষ্মোহন ন্যায়পণ্টাননঃ রামগোপাল তকালঙ্কার, 
মাধবরাম ন্যায়রত্ব, রাধাকান্ত তকার্লঙ্কার, জনাই-এর জগদীশ্বর বিদ্যারতু, আন্দুল 
রাজসভার সভাপাঁণ্ডত রামদাস তক সম্খানস্ত, ভবানীপের প্রসম্বকুমার মুখোপাধ্যাক, 


বিদ্ভামাগর ২৭. 


নন্দকুমার কবিরত্ আনন্দচন্দ্র শিরোমাঁণ, গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পাঁতি, হারাধন 
কবিরাজ, সবনিন্দ ন্যায়বাগীশ, ভাটপাড়ার রামদয়াল তকরত্ণ কমলকৃষ্ বাহাদুরের 
সভাসদগণ, কান্ঠশালীর 1শবনাথ রায় বারাণসীর ঠাকুরদাস শমাঁ, পণতাম্বর সেন 
কাবরত্ব, শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র, কৃষাঁকশোর নিয়োগ, মার্শ দাবাদের রামানাধ 
বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মত তানি তাঁর "ঘ্বতীয় পুস্তকে খণ্ডন করলেন। 
বইটি বেরোনোর অঙ্পাঁদন পরে “সমাচার স্ুধাবর্ষণ+এ প্রকাশিত একটি কাঁবতায় 
বলা হলঃ িধবাববাহের বিপক্ষে যত বই লেখা হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের য্ান্তর সামনে 
তার কোনোটিই দাঁড়াতে পারেনি । যেসব আপাত্ব উঠেছিল, ঈশ্বরচন্দ্র সেগুলির 
যথাযথ সমাধান করে "দিয়েছেন । তাই 1বধবাদের আবার 'ববাহের জন্য প্রস্তুত 
হবার আহ্বান জানিয়ে বলা হল £ 
ণদ্বতীয় পুস্তক যাহা সাগর হইতে । 
উঠিয়াছে জপ্রমাণ রত্বাঁদ সাহতে ॥ 
সেসব প্রমাণরত্ব যত্বে কার হার । 
ধিবাহ সময়ে দিব গলে বিধবার ॥ 
সাজগো 'বিধবাগণ ফুটিয়াছে ফুল । 
তোমাদের সৌভাগ্যে ঈশ্বর সানুকুল ।,৫৩ 
বিদ্যাসাগরের "দ্বিতীয় পুস্তকটি শুধু যে আকারে বড় তাই নয়ঃ এটির রচাঁয়তা 
নিজের বন্তব্যে আরো আচ্ছাবান, আরো একনিষ্ঠ যুন্তপরায়ণ। বিদ্যাসাগরের 
দরদী মনের স্পর্শে পুস্তকট উষ্ণ । গ্রন্থের উপসংহারে বিদ্যাসাগরের নারাদরদী 
মনটি প্রকাশিত । “হা অবলাগণ ! তোমরা ক পাপে ভারতবষে" আসিয়া জন্মগ্রহণ 
কর, বাঁলতে পার না+_এ যেন “বাঙাল মা” বিদ্যাসাগরের দণ ফোঁটা চোখের জল ! 
১৭৭৭ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা “তত্ববোঁধন৭'তে বিধবাবিবাহ 'ছিতীয় ভাগের 
পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয় £ 
শ্রীষুন্ত ঈ*বরচন্দ্র বদ্যাসাগর মহাশয় ইতিপূর্বে 'বিধবাঁদগের পুনঃসংস্কার 
শাস্ত্রসম্মত বাঁলয়া যে প:স্তক প্রকাশ করেন, তাহা প্রচারিত হইয়া অবাঁধ এ প্রস্তাব 
লইয়া হিন্দুসমাজে ঘোরতর আন্দোলন হইতেছে । এতদ্দেশীয় অনেক পাঁণ্ডত ও 
প্রধান বিষয়শ লোকাঁদগের মধ্যে অনেকে উত্ত বিষয় অপ্রচলিত রাখবার অভিপ্রায়ে এক 
এক পুস্তক প্রচার কাঁরয়া তাঁহার এ মতে গবস্তর আপাতত উত্থাপন কাঁরয়াছেন। সেই 
সকল আপাত্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক হহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সংপ্রাত এ বিষয়ে 'ছিতীয় এক প:স্তক প্রকটন কাঁরয়া প্রাতবাদণগণের সমুদয় 
পুস্তকের একত্র উত্তর 'দিয়াছেন।” বিদ্যাসাগরের বইয়ের উপক্রম ও উপসংহারভাগ 
উদ্ধৃত করে সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় ঃ শবধবা স্ত্রণদগ্গের পুনবার ববাহ 
নিরাবলম্ব যুক্তি অন:সারে সর্ব তোভাবেই কত'ব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । ভারতবষাঁয় 
শাস্নানুসারে সম্পূর্ণ িধেয় বাঁলয়া অবধারত হইল। অতএব এক্ষণে উহা গ্রচালত 


৮ সমকালে 


করিয়া তাহাদিগের অসহ্য বৈধব্যষন্্ণা ও ঘোরতর পাতকরাশি নিবারণ কাঁরতে 
ক্ষণমান্্ও বিলম্ব করা উচিত নহে ।১৫৪ 

“তত্ববোধনন'র বন্তব্য ও এতে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের বইয়ের অংশাবশেষ 
পনত্যধমানুরাঁঞ্জকা'র সম্পাদক নম্দকুমার কবিরত্বের ভালো লাগোঁন। তাঁর মতে 
“ত্ববোধনী পান্রকার লেখক মহাশয় আত সুবিচক্ষণ, স্বীয় চাতুর্ষেয এমত কৌশলে 
াঁপবদ্ধ করিয়াছেন ; যে তাহাতে তাঁহারাই শ্বথার্থ ধার্মণ্ঠ শাম্তবিৎ সসভ্য। 
তঁদতর এতচ্ভারতবর্ষস্ছ তাবতীয় 'হন্দু জাতমান্রেই এককালে ভরম্টাচারী শাস্্ 
বাঁহস্কৃত 'বিধমর্ট নির্দয় পাষণ্ডরূপে পাঁরগাঁণত হইয়াছেন ; তদর্থে হেতু দর্শন 
করাইয়াছেন ; যে ইহারা দেশাচারে আবদ্ধ হইয়া 'বিধবাববাহে সম্মত নহেন।, 
[িদ্যাসাগরের 'বধবাবিবাহ 'ছতায় পুস্তকে দেশাচারের প্রাত যে কটাক্ষ করা হয়েছে, 
নম্দকুমারের মতে তা প্রাচীন 'হন্দুদের প্রাত প্রাতপন্ন না হয়ে যথেন্টাচারী 
ইয়ংবেঙ্গলের সম্পকেই প্রযোজ্য । তাঁর মতে দেশাচারের প্রাত যে শ্লিন্টবাক্য প্রযন্তত 
হয়েছেঃ তা তাদের ষথেম্টাচারের প্রাতিই প্রযোজ্য । বিদ্যাসাগর 'িখোঁছলেন, ধন্য রে 
দেশাচার ! তোর ক আঁনর্বচনীয় মাহমা ! তুই তোর অনুগত ভন্তাদগকে, দুভে্য 
দাসত্বশৃঞ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য কারতেছিস । তুই, ক্রমে ক্রমে আপন 
আঁধপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্বের মস্তকে পদাপণণ করিয়াছিস, ধমের মমভেদ 
কাঁরয়াছিস, 'হিতাহতবোধের গাঁতরোধ কাঁরয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রম্ধ 
কাঁরয়াছস।, 

এই রীতির অনুসরণ করে নন্দকুমার লিখলেন £ 

“অরে যথেস্টাচারঃ তুই ধন্য ; তোর ক আঁনব্চনশয় মাহমা। তুই কি এককালে 
তোর অনুগত ইয়ংবেঙ্গালাদগকে দুভে্দয মহামোহপাশে আবদ্ধ কাঁরয়া নিতান্তই 
দাসত্বে িষুস্ত করিয়া রাখাল । 'অনুগত ভন্তমণ্ডালমধ্যে একাধপত্য কাঁরতে বাসনা 
কাঁরয়াছিস। তুই কি নিজ একাধপত্য বিস্তারে সমস্ত বেদবেদান্ত পূরাণোতহাসাদি 
শাস্বের মস্তকোপাঁর পদার্পণ করিয়া পরাৎপর সনাতন ধমের মম“ভেদ করিতে 
উদযূন্ত হইয়াছস ! 'জনাকয়েক ইয়ংবেঙ্গালের সাহাব্য পাইয়া 'হিতাহিতবোধের ও 
ন্যায় অন্যায় 'াবচারের এককালে গাঁতরোধ কাঁরতে বাঁসয়াছস।,৫৫ 

গ্রন্থের একেবারে শেষভাগে এদেশবাসীর প্রাতি আহ্বান জানিয়ে বিদ্যাসাগর 
লেখেন ঃ 

“ছা ভারতবষাঁয় মানবগ্গণ ! আর কতকাল তোমরা, মোহনিদ্রায় আভভুত হইয়া 
প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাঁকবে । একবার জ্ঞানচক্ষূ উন্মণীলন কাঁরয়া দেখ তোমাদের 
পুণ্যভুমি, ভারতবর্ষ ব্যাভচারদোষের ও ভ্রুণহত্যাপাপের স্রোতে উচ্ছালিত হইয়া 
যাইতেছে ।, 

এর অনুকরণে নন্দকুমার লিখলেন £ 

হাঃ ভারতবধাঁয় মানবগণেরা একবার নির্মলজ্ঞান দৃম্টিতে অবলোকন করিয়া 


বিদ্যাসাগর ২৯ 


আপনারাদগের অবস্থা দেখ £ যে তোমরা কি ছিলে কি হইতেছ। তোমরা প7ণ্যক্ষেন্্ 
ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ কারয়াও ভোগে বাত হইয়াছ।, 


“নত্যধমনি-রাঁঞকা' সম্পাদক এত কথা বললেও, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ 
সম্পাক্ত 1ছতীয় পস্তকটি প্রথমণটর মতো তাৎক্ষাঁণক সাড়া জাগাতে পারেনি। 
প্রকাশিত হবার 'তিন মাসের মধ্যে এর একখানিও প্রাতবাদ প্রকাঁশত না হওয়ায় “সম্বাদ 
ভাস্কর” 'লিখলঃ 'ধ্রীযুস্ত ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পুস্তক 
অনেকদিন বাহর হইয়াছে, সকলে পাঠে ২ তাহা পুরাতন করিয়া ফেিয়াছেন 
তথাপি ষে কেহ উত্তরের একথানা ঠাটমান্ও বাহর কাঁরলেন না, ইহাতেই বোধহয় 
ভাড়া পুজি শেষ হইয়া গিয়াছে ।” পহন্দু পৌঁট্রয়ট” পসাঁটজেন” মানি" ক্লানকল' 
প্রভৃতি যেসব পান্রকা তীর প্রথম পুস্তিকা সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠোছল, তারাও 
এটি সম্পর্কে বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করল না। তবে পহন্দ ইনটেলিজেম্সার”-এ 
জনৈক পন্রলেখক 'বিধবাঁবিবাহ প্রবর্তনের জন্য রচিত বিদ্যাসাগরের দ-ট বইয়ের প্রশংসা 
করে বললেন ঃ 'বিধবাবিবাহের মতো একটি কাঙ্ক্ষিত অনংন্ঠানের জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর 
সমস্ত মনপ্রাণ 'নয়োগ করেছেন। এ-বষয়ে তাঁর গভণর নিষ্ঠা ও গ্রবেষণা 1বশেষ 
প্রশংসার দাবি রাখে । এই মহৎ মানুষাঁট 'বধবাববাহের পক্ষে শাস্নীয় গ্রমাণ সংগ্রহের 
জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন সত্য, 'কিম্তু প্রাচীনপন্ছী জনগণ তাঁর এই মতের দ্বারা 
কতথা'ন প্রভাবিত হয়েছেন বলা মুশকিল । রক্ষণশশল 'হন্দুরা যে তার এই মত 
মেনে নেবেন না, পন্রলেখক তা জোর 'দিয়ে বললেন ।৫৬ এই ধরনের রক্ষণশীল 
মানৃষরাই বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তকটির প্রাতবাদ রচনায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন-__ 
যাঁদও সংখ্যায় তাঁরা নিতান্তই মুষ্টিমেয় । এইসব প্রাতবাদ পুস্তকের মধ্যে প্রসম্নকুমার 
দানয়াড় ও ভাটপাড়ার পণ্চানন তকরিত্বের প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য ৷ প্রসম্নকুমার 
অভিযোগ করেন, বিদ্যাসাগর নিজের মত সমর্থনের জন্য অনেক শাস্ঘের প্রকৃত 
পাঠ পরিবর্তন করেছেন। তাঁর এ আঁভযোগের কতথাঁন 'ভাত্ত আছে বলা 
মশাকল। 

নন্দকুমার কবিরত্ব ও হারাধন বিদ্যারত্ব রচিত বৈধব্য ধমেদিয়* গ্রন্থাটিতে সাধারণ 
সৌজন্যের রীতি পদে পদে লাঁঙ্ঘত। লেখকছয় বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে “মোহজালে 
আবদ্ধ” হয়ে “এককালে ভদ্রাভদ্রজ্জানে” জলাঞ্জাঁল দেবার অভিযোগ করেছেন । বইটিতে 
দেশাচার ও শাস্ত্রাচারবির্দ্ধ 'বিধবাববাহ নয়, ব্রহ্মচই 'বিধবাদের একমান্র উপায়__ 
একথা বলা হয়েছে । 

এই ধরনের আরেকটি বই কোঁড়কাদি নিবাসী রামধন দেবশমার পবধবাবেদন 
নিষেধক পস্তক'। সংস্কৃত ঘে*ষা নিতান্ত আড়ূম্ট ভাষায় রচিত এই বইটিতে 
বদ্যাসাগরের গ্রন্থের গ্রায় প্রাতি পম্ঠার সমালোচনা করে তাঁর মতকে প্রুলাঁপত অসাধু 
বলা হয়। 'বাভল্ল শাস্তবচন ও তার অনুবাদ কপ্টাকত এই পস্তকে সবাঁদক বিচার করে 
লেখকের সিদ্ধান্ত £ 'কাঁলধ্‌গে 'বিধবাবিবাহ বাধ নাই, নিষেধই আছে প্রাতপন্ করা 


রি সম্কালে 


হইল।” বিদ্যাসাগরের ধন্য রে দেশাচার, হা অবলাগণ !, ইত্যাঁদ আক্ষেপোন্তিগুলিও 
লেখকের মতে আঁত অযোগ্য । কারণ, বধবা তো মেয়েরা অদন্টানসারে হয় ! 
ধিধবাঁববাহ আন্দোলন শুধু শাস্ত্রীয় বিচার আর বাদ-্রাতিবাদেই সীমাবধ্ধ 
রইল না। স্বভাবকাবি ধীরাজ বিদ্যাসাগরের নামে গান বাঁধলেন ধবদ্যাসাগরের বিদ্যে 
বোঝা গগিয়েছে।” “অশ্লীল ও র:চিবিগাঁহত” এই গানটি শুনতে বদ্যাসাগর রখীতমতো 
ভালোবাসতেন । ছড়ায়ঃ গানে 'বিধবাঁববাহের কথা বাংলার সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে 
ছাড়িয়ে পড়ল। শান্তিপুরের তাঁতরা কাপড়ের পাড়ে “বেচে থাকুক 'বদ্যাসাগর 
চিরজীবী হয়ে / সদরে করেছে 'রিপোর? বিধবাদের হবে বিয়ে।” গান তুলে বেশ দু, 
পয়সা করে নিল। এই জনাপ্রয় গানকে ব্যঙ্গ করে "শুয়ে থাক বিদ্যাসাগর চিররোগী 
হয়ে বলে অন্য একটি গানও প্রচারিত হল। বম্বকোষে'র আঁদকজ্পক রঙ্গলাল 
মখোপাধ্যায়ও এই উপলক্ষে একাঁট গান লিখে ফেললেন__ 
“বেচে গেলূম ওলো 'দাঁদি একাদশীর দায়ে, 
[বিদ্যাসাগর দেবে নাঁকঃ বিধবা রমণণর বিয়ে । 
শাখা খাড়ু নড়বে হাতে, খেতে পাব মাছে ভাতে, 
সাঁড় দি“দর পরে আবার বেড়াবো লো এয়ো হয়ে। 
জামাই আসবেন *বশুরবাঁড়, সাজ কারব তাড়াতাড়ি, 
গা দুীলয়ে চলবো আবার হরেক রকম বাহার 'দিয়ে ।”৫? 
চম্দ্রকোণার রমাপাঁত বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ-বিষয়ে একটি গান বাঁধলেন। এই 
গানগুলি লোকের মুখেমহখে সমাজের সর্বস্তরে ছাঁড়য়ে পড়ল। ঘরের বউ-ঝি থেকে 
আরঞ্ করে গরুর গাঁড়র গাড়োয়ান পর্যন্ত তা গাইতে আরস্ভ করে । বাজার বুঝে 
[খ্যাত পাঁচাঁলকার দাশরি রায় লিখে ফেললেন ধবধবাবিবাহ* নামে এক পালা । 
িদ্যাসাগরকে ঈশ্বরের দূত 'হস্যাবে চিত করে তিনি লিখলেন ঃ 
দতোমরা এই ঈশবরের দোষ ঘটাবে কিরংপে 2. 
রাখতে ঈম্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত, 
এসেছেন ঈম্বর বিদ্যাসাগর রূপে |, 
আসার উদ্দেশ্য ? 
“আমাঁদগকে দিতে নাগর, 
এলেন, গুণের সাগর বিদ্যাসাগর 
গিবধবা পার করতেঃ তরশর গুণ ধরেছেন গুণানাধি।, 
গবধবাবিবাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগর নেতৃত্ব দেবার পর সারা বাংলাদেশের 
মান্ষজন বিষয়টি সম্পকে” 'ি পাঁরমাণ আগ্রহী হয়ে ওঠে, সমকালীন একটি পন্রিকায় 
প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে তার পরিচয় মেলে । পন্রলেখকের মতে, %5 006 500051) 
[80119810010 0? 9 736088190 70210101016 [1010 0116 [962 ০1 89০০০ [3861 
01000061810 8388015....80 1193 0০০00) 016 17001001) (01910 91 811 10161 
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বিধবাঁববাহ বিষয়ে 'বিদ্যাসাগরের বন্তব্য সম্পর্কে বাংলার জনমত মোটাম-টভাবে 
দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল- মন্তদষ্টিসম্পল্ল মানৃষরা বিদ্যাসাগরের বন্তব্কে 
সমর্থন জানালেন, অক্ঞ আর গোঁড়ার দল ভীষণভাবে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। 
কোনো য্যন্ততেই কর্ণপাত করলেন না তাঁরা, ব্যাপারটা যে কোনোভাবেই সমথ“ন করা 
উচিত নয়, অন্যদেরও তা বোঝাতে উঠেপড়ে লাগলেন । মেয়েদের মধ্যেও প্রাতব্রিয়া 
কম হল না। কলকাতার ঘোষ বোস, মাত্র, দত্ত, চাটুজো, বাঁড়ুজ্যে প্রভাতি সম্ভ্রান্ত 
ঘরের চোদ্দ-পনেরজন 'বিধবা ও ববাহতা মহলা বিদ্যাসাগরের বই নিয়ে ১৮৫৫-র মে 
মাসে এক আলোচনা সভায় বসলেন। সভায় সকলেই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একমত 
হয়ে স্বীকার করলেন যে 'বিধবািবাহ ব্যাপারটা পুরোপার শাস্তীয় ।৫৯ একালের 
একটি প্রভাবশালী দৈনিকের থবর থেকে জানা যায়, সম্ভ্রান্ত 'হন্দু মাহলাদের একটা 
বড় অংশ বিধবাবিবাহ 'বাধবদ্ধ হবার অপেক্ষায় অধাীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন এবং 
এ-ীবষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নেবার জন্য প্রাতাদিনই তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রকে আশাবাদ 
করছেন 1৬০ 

শুধু কলকাতায় কেন, গ্রামের মেয়েরাও বিদ্যাসাগরের বই-এর কথা শুনতে ও এ- 
বিষয়ে মতামত প্রকাশে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন । মোঁদনশপুরের একাঁট গ্রামের বিধবা 
মাঁহলারা “সংবাদ প্রভাকর”-এ একটি চিঠিতে জানালেন £ 

'অধূুনা শ্রুত হইলাম দেশাহতৈষী গ্‌ণরাশি বিপুল যশস্বী আঁঙ্তীয় পাশ্ডিতবর 
গুণনাগর শ্রীযূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহ্বায়াসে 'বাবধ শাস্তাম্বেষণ করত গাঁরিশেষে 
বর্তমান কালষূগের প্রচলিত শাস্ত অর্থাং পরাশর সংহতা হইতে 'বিধবাবিবাহ হওনের 
যে শাস্ত্র প্রচার কাঁরয়াছেন, তৎপাঠে 'বাদত হইল যে 'বিধবাঁদগের পুনঃপারিণয় 
1কছ অশাস্ত্রক নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আমারাদগ্ের দেশীয় পাম্ডিত 
মহোদয়েরা শ্রীষূত বিদ্যাসাগরের এই উৎকট পাঁরশ্রমে বাধিত না হইয়া তাহাতে 
নানাপ্রকার ফাঁম্দি তুলিতেছেন এবং চ্ছ্ানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া এই যুন্তীসিদ্ধ শাস্ত্রীয় 
প্রথা যাহাতে প্রচালত না হয় তাহারই চেষ্টায় বত্রশীল হইয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের 
প্রকাশিত ভগবান পরাশরের বচন অদ্যাবাঁধ কেহই থণ্ডন কারতে পারগ হয়েন নাই ।”৬৯ 

বিদ্যাসাগরের বই সম্পর্কে মেয়েদের প্রতিক্রিয়ার চমৎকার বিবরণ মেলে সমকালীন 


একটি পান্রকা থেকে। এতে জানা যায় বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ বষয়ক 
কয়েকাঁট বই বিতরণের জন্য একটি ছেলে নিজের গ্রামে 'নিয়ে যায় । খবর পেয়ে পথের 


৩২ সমকালে 


মধ্যেই গ্রামের একদল মেয়ে (বাঁলকা থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত ) তাকে ঘরে ধরে বইয়ের 
গিছ: অংশ পড়ে শোনাতে বলে । শোনানোর পর ১৫/১৬ বছরের একাট বিধবা মন্তব্য 
করেন, ছেলেদের ধখন একাধিকবার বিয়ে করার সুযোগ আছে, তখন মেয়েদেরই বা 
তা থাকবে না কেন? অন্য একটি মাহলা টিস্পনি কেটে বলেন, শাম্ব্ের বচন এতাঁদন 
চাপা 'ছিলঃ এইবার তা আস্তে আস্তে বেরোচ্ছে । আর একজনের মস্তব্য, বিদ্যাসাগরের 
কূপায় একাদশনর যল্গ্রণা থেকে যাঁদ রেহাই মেলে, তাহলে তার চেয়ে বড় আশাবাদ 
আর কি হতে পারে । শুধু এক প্রাচশনা (যাঁর পুনার্ববাহের আর কোনো আশা 
নেই ) গন্ভীর মুখে বলেন, বিদ্যাসাগর যাই লিখুন, ব্যাপারটা প্রচলিত ধমের একান্ত 
দবিরোধা 1৬২ 

এই বৃদ্ধা বা বাঞঙ্ষমচন্দ্রের শবষবৃক্ষণ উপন্যাসের সর্ধমহখীর মতো কোনো-কোনো 
মাহলা হয়তো সেকালে বিশ্বাস করতেন “যে 'বধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যাঁদ 
পণ্ডিত তবে মূর্থ কে? আবার এরই পাশাপাশি দেখতে পাই, বিদ্যাসাগরের এই 
বইটি বেরোনোর পর 'িধবারা তাঁদের দুঃখ ঘুচল বলে মনে করছেন । সমকালীন 
একটি পান্রকায় প্রকাশিত পবধবাছয়ের কথোপকথন*-এ তৎকালীন নারীদের মনোভাব 
চমৎকার ফুটে উঠেছে__ 

কামিনী । বাল দাদ বুঝ ঈশ্বরের ইচ্ছায় কপাল ধল্প লো। 

দিশোরী। সেকিলো। কপাল ধরা আবার কেমন ? 

কা। ওগো আমাদের আবার বিয়ে হবে। 

ি। না ভাই কেমন করে হবে, পদে পদে শত্রু । 

কা। দাদ তুই যানিসনে ॥। শন্তুর মুখে যে চুণ কাল পড়েছে। 

ি। না ভাই, আমি তোর কথায় বিশ্বাস যাই না। ও বাঁড়র বড়ঠাকুরের মুখে 
শুনে এলাম, তকলঙ্কার বিপক্ষে কি লাখয়াছেন। তবেইত সব গেল। 


কা। রেখে দে তোর তন্চলঙ্কার অমন কত তন্কলঙ্কার উপর চালাকি থাটিয়াছেন, 
তাহাতে সবই কল্লেন। নাগর হইতে এক নূতন পুস্তক উঠিয়াছে তার উপরে আর 
চালাকি চলবে না। 
?ি। দাদ তবে এত দিনের পর বুধিলামঃ টুলো পাঁণ্ডতের ভড়ংই সার । 
কা। তাবৈ'কি 'দাঁদ; ওদের ক জ্ঞানগম্য আছে। 
বুিলাম এতাঁদনে কপাল ফাঁলল। 
করবো না আর একাদশী এবার ঘুচিল ॥ 
গদনাদন তননক্ষিণ, ভেবে দন রেতে। 
সকল ঘচিল দুখ, ঈশ্বর কৃপাতে |” 
কোনো কোনো মাহলা বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য 'বিদ্যাসাগরকে আশাবাদ করে 
ঈম্বরের কাছে তাঁর দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করে লিখলেন £ 
“হে জগদীম্বর । ববিদ্যালাগ্র মহাশয়কে শত হস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতাবান 


বিদ্যাসাগর ৩৩ 


করুন। তিনি ষেন সহন্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সংযনৃস্ত 
ক্রমে সঙ্কলন কারতে পারেন । তান দীর্ঘজীবী ও বৃহস্পাততুল্য বাশ্ধমান হউন ।”৬৪ 

এ-জাতণয় প্রশংসা অথবা নিন্দা কোনোকিছু নিয়েই মাথা ঘামাবার মতো অবস্থা 
এ-সময় বিদ্যাসাগরের ছিল না। তাঁর সামনে তখনও অনেক কাজ । বাস্তব সমাজ- 
বোধ থেকে তিনি বুঝতে পেরোছিলেন, 'বিধবাবিবাহকে কাগজে কলমে শাস্পসম্মত প্রমাণ 
করা গেলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের সমর্থন ভিন্ন তাকে কার্যকর করা সম্ভব নয়, রাস্ট্রীয় 
আইনের জোরেই সতীপ্রথা নিবারণের কথা 'নশ্চন্নই তাঁর মনে 'ছিল। তাই বধবা- 
বিবাহ আন্দোলনে একাঁদকে 'তাঁন শাম্ত্রসম্ধান+, অন্যাঁদকে 'িধবাববাহ আইন তোরর 
জন্য একাঁট আবেদনপন্ধ রচনা করে স্বাক্ষর সংগ্রহ আঁভযানে অবতীর্ণ । ১৮৭ জনের 
স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপন্ত ৪ অক্টোবর, ১৯৫৫-য় তান ভারত সরকারের 
বিবেচনার জন্য পাঠান। আবেদনপন্রীটতে এই নশীতাঁবরুদ্ধ নিষ্ঠুর দেশাচারকে 
অশাম্ত্রীয় ও সামাজক অকল্যাণের কারণ বলা হয়। আবেদনকারীদের মতে 'বিধবা- 
ববাহ বিবেকবিরুদ্ধও নয়, তাই তাঁরা ব্যবস্থাপক সভার কাছে 'বিধবাববাহের বৈধতা 
স্বীকার করে এমন একাঁট আইন প্রণয়ন ও প্রচারের অনুরোধ করেন, যাতে পহন্দদের 
িধবাঁববাহের সব্প্রকার বাধা দূর হয় এবং 'বিবাহজাত সম্ভানেরা সমাজে বৈধ 
সন্তান বাঁলয়া গৃহাতি হয়” আবেদনপন্লের প্রথম সহটি উত্তরপাড়ার জাঁমদার জয়কৃফণ 
মুখোপাধ্যায়ের, শেষাঁট 'িদ্যাসাগরের । অন্যান্য স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে তারানাথ তর্ক- 
বাচস্পতি, শ্লীশচন্দ্র বিদ্যারত্র, অযোধ্যানাথ পাকড়াশি, গোঁবিন্দচন্দ্র সেন, দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, রামচন্দ্র বস্ু, রাধামাধব "মন্ত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ+ সূফকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
কেদারনাথ দত্ত, রাজীবলোচন শমাঁ, রাজনারায়ণ বস্ুঃ হরচন্দ্র দত্ত প্রভাত ছিলেন। 
আবেদন পাঠানোর পর 'বিধবাবিবাহ বিষয়ে আইন প্রণয়নে উৎসুক ব্যন্তদের বিদ্যা- 
বুদ্ধিকে কটাক্ষ করে "নত্যধমানি:রাঞ্জকা” লেখে £ 

আবেদনকারীদের মধ্যে কেহ কেহ রাজসংকান্ত 'বদ্যালস্নাদতে অধ্যক্ষতা কারবার 
ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এবং জনসমাজে অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে 'বখ্যাত। কিন্তু 
তাঁহারাঁদগের পাঁশ্ডত্য এককালিন হিতসমদুদ্র উ্থালয়া উঠিয়াছেঃ তাহারদিগের যত 
পাণ্ডিত্য যত চতুরতা সে সমস্তই এক 'বিধবাববাহেই পর্ধবাঁসত হইতেছে । এবং 
তাঁহারাঁদগ্ের করুণাবেগ কেবল এক 'বিধবার হীন্দ্রয়বেগের শাক্তিতেই লগ্ন হইয়াছে । 

ইহারা বিবিধশাম্তধ্যয়ন করিয়া শাম্পসাগর মন্থনে বিধবাববাহ রুপ এক অমূল্য 
রত্বকে উদ্ধার করিয়াছেন ; সেই রত্বকেই আভরণ করিবার নিমিত্ত ইয়ংবেঙ্গল দলে 
মহাকোলাহল কাঁরতেছেন, যে এ রত্বহার অগ্রে কাহার গলায় দেওয়া যায়, রত্বের যত্তে 
এককালে অগাধ সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন । পাণ্ডত মহাশয়রা 'বিধবাববাহকেই দেশের 
1হতবোধে কতইবা বন্তুতা করেন। 

ছাঃ পরমেম্বর, ইহারা পণ্ডিতাঁভমান কেন করেন চিরকাল পর্যন্ত ষে প্রথা 
দেশে বিদেশে নীচলোকে প্রচালিত আছে; ভদ্রলোকের গৃহে কদাপি প্রচলিত নহে সে 

বিদ্যা, ৩ 


৩৪ নমকালে 


প্রথা উত্তম গৃহে চাঁলিলে আর এদেশের উত্তম লোকের গৌরব ক থাকবে । অথলোলুপ 
হইয়া চিরকালের 'নামত্ত ধর্মনাশের সোপান বদ্ধ করিয়াও ধাঁদ ইহারা পাঁণ্ডিত হইতে 
পারেন তবে নিবোঁধ অধার্মক মর্খতম শব্দের বাচা আর কে হইবে । যেমন আছ্বতীয় 
পঁণ্ডিতাথ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইর্‌প স্বদেশের ধম“রক্ষাথ যাঁদ আঁঙ্বতীয় কাষণ 
কাঁরতে যত্ববান হইতেন, তবে তাঁহারাঁদগ্ের দেশাহতোষতা গুণের অত্যন্ত গজ্জবলতা 
হইত ৬৫ 
পনত্যধমনি:রাঁঞ্জকা'র কটাক্ষের মূল লক্ষ্য যে 'বদ্যাসাগরঃ লেখাটি পড়লেই তা 
বোধা যায় । বিদ্যাসাগরের আবেদনাঁট সমাজে যথেন্ট চাগল্যের সৃষ্টি করলেও, 
এটি যে ন্রাটমুক্ত নয়, তা সেকালে অনেকেই বুঝতে পেরোছিলেন । বিদ্যাসাগর- 
অনুরাগী একাঁট পাঁন্নকা মন্তব্য করে £ 
“/5 81০ 5৮61 ০1601 00 101১6 [01501 01 109৬1108 5091)011905৫ 
10170561101) 006 1500975 0৫ 81010100905 01800 ৬1)101) 80111 0192৩ 60 
006 16890 01 1019 78191111609) 00 9/6 19090 0০ 10011010060 0 00991৬6 0091 
1015 7991010010 89 ৬61 ৫61০18৬6.১৬৬ 
রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভাত ইয়ংবেঙ্গলের প্রাতানিধিরাও 'বদ্যাসাগরের 
আবেদনটিকে ভ্রুটপূর্ণ মনে করতেন। সেইজন্য একটি বিশেষ 'বিবাহবিাধি প্রবত“নের 
জন্য সরকারের কাছে তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে আবেদন করেন ।৬৭ 
যাইহোক, বিদ্যাসাগরের আবেদনাঁট প্রেরিত হবার পর প্রস্তাঁবত আইনের সমর্থনে 
বাংলাদেশের 'বাভন্ন প্রান্ত থেকে একের পর এক আবেদন আসতে থাকে । ইয়ংবেঙ্গলের 
পবোন্ত আবেদনটির কথা বাদ দিলে এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ 
(১) কৃফনগরের আঁধবাসীদের আবেদন (১. ১২. ১৮৫৫ ) 
(২) কলকাতা মিশনারি কনফারেম্সের আবেদন (৭. ১২. ১৬৫৫ ) 
(৩) বারাসাতের আঁধবাসীদের আবেদন (৭. ১২. ১৬৫৫) 
(8) কলকাতার আঁধবাসীদের আবেদন ; 
(৫) কৈলাসচন্দ্র দত্ত ও অন্যান্যদের আবেদন (১. ১২. ১৮৫৬ ) 
(৬) শাঁস্তপরেয ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের আবেদন ; 
(৭) কৃষনগরের রাজাঃ শাত্তিপুরের জমিদার ও তালুকদারদের আবেদন : 
(৮) ধুলিয়ানের আঁধবাসীদের আবেদন (১২. ২. ১৮৫৬ ) 
(৯) চট্টগ্রামের আঁধবাসীদের আবেদন (১৫. ২. ১৮৫৬ ) 
(১০) মুর্শিদাবাদের আঁধবাসীদের আর একটি আবেদন (২১. ২. ১৮৫৬ ) 
(১১) রাজনারায়ণ বন ও মোঁদনীপুরের অন্যান্য আঁধবাসীদের আবেদন (২৯, ৩. 
১৮০৬ ) 
(১২) মুর্শিদাবাদের আঁধবাসীদের আর একটি আবেদন ; 
(১৩) হূগ্গীলর আধবামীদের আবেদন ( ৮. ৪. ১৮৫৬ ) 


বিচ্যাসাগর ৩৫ 


(১৪) বাঁকুড়া ও বর্ধমানের আঁধবাসীদের আবেদন (১৫. ৪. ১৮৫৬ ) 
(১৫) বারাসাতের অধিবামীদের আর একি আবেদন ; 
(১৬) রংপুরের আধবাসীদের আবেদন ; 
(১৭) বোলপুরের আঁধবাসীদের আবেদন ; 
(১৮) বারাসাতের আধবাসীদের আর একাঁট আবেদন (২০. ৬. ১৮৫৬ ) 
(১৯) ঢাকাবাসীদের আবেদন ( ২৪. ৭. ১৮৫৬ )৬৮ 
বাংলাদেশের বাইরে থেকেও প্রস্তাঁবত আইনাঁটকে সমর্থন করে খানছয়েক 
আবেদন আসে । | 
1িধবাববাহের িরোধীরাও চুপচাপ বসে রইলেন না। বিদ্যাসাগরের আবেদনটি 
সরকারের কাছে পেশ করার দিছুদিন পরে ২৫ নভেম্বর, ১৮৫৫-য় রাধাকান্ত দেবের 
বাঁড়তে রক্ষণশীল হিন্দুদের এক বিরাট সমাবেশ হয় । সমাবেশে প্রায় হাজারপাঁচেক 
লোক উপস্থিত 'ছিলেন। অনুষ্ঠানে ঘন ঘন “হিবোল' ধ্বানর মধ্যে বিধবাবিবাহ 
[বিষয়ক আইনের 'বরোধিতা করার জন্য পহন্দ্‌ ধম“রক্ষাসভা' প্রাতাণ্ঠিত হয়। 
নবগঠিত সভার সভাপাঁত হলেন রাধাকান্ত দেব, সম্পাদক আঁবনাশচন্দ্র গাঙ্গল, 
কোষাধ্যক্ষ কাশণপ্রসাদ ঘোষ । সমাবেশে বধবাবিবাহ আইন পাশ হতে যাচ্ছে বলে 
উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সরকার যাতে এব-ব্যাপারে উদ্যোগী না হন, সেই মমে" 
সরকারের কাছে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।৬৯ অন্পাঁদনের মধ্যেই পহন্দ 
ধর্মরক্ষাসভা'র তৎপরতায় প্রস্তাঁবত আইনের বিরোধিতা করে সরকারের কাছে 
একের পর এক আবেদন পাঠান হতে থাকে । প্রথম প্রাতিবাদাটি আসে ১৩ ফেব্রুয়ারি, 
১৮৫৬-য় নদীয়া, ন্রবেণী, ভাটপাড়া, বশিবোঁড়য়া ও কলকাতা অঞ্চলের স্মতশাস্ত্রের 
অধ্যাপক ও আঁধবাসীদের কাছ থেকে-_এতে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার । 
এরপর 'বিধবাববাহের বিপক্ষে যেসব আবেদন আসে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ 
(১) রংপুরের আঁধবাসাঁদের আবেদন ; 
(২) "হিন্দু ধর্মরক্ষাসভার সভাপাঁত রাধাকান্ত দেব ও অন্যান্যদের আবেদন ) 
(৩) বাংলার আঁধবাসীদের আবেদন ; 
(৪) মর্শদাবাদের অধিবাসীদের আবেদন ; 
(6) ময়মনসিংহের আঁধবাসীদের আবেদন ; 
(৬) কলকাতা ও সাল্নাহত অণ্ুলে বসবাসকারণ পাশ্চমা আঁধবাসীদের আবেদন ; 
(৭) বাংলার আঁধবাসীদের আবেদন ; 
(৮) চট্টুগ্লামের অধিবাসীদের আবেদন ; 
(৯) ঢাকাবাসীদের দ্‌শট আবেদন ; 
(১০) পাবনার আঁধবাসীদের আবেদন ; 
(১১) বাংলার আধবাসীদের আর একাঁট আবেদন ; 
(১২) কলকাতা ও 'নিম্ববঙ্গের আঁধবাসীদের আবেদন ।19 


তি সমকালে 

এগনাল ছাড়াও 'ন্পরা, পুনা, ধারওয়ারঃ সাতারা, উীঁড়ষ্যা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, 
ন্ুরাট প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করে কমপক্ষে বারোটি 
আবেদন আসে । 

আবেদনপত্রগ্াীলর 'দিকে তাকালে বোঝা যাবে, বাংলাদেশ থেকেই 'িবধবাঁববাহের 
সমর্থনে বেশি আবেদন এসোছল। বিদ্যাসাগরের আবেদনাঁটি ছাড়া বাংলাদেশের 
'বাভন্ন প্রান্ত থেকে এই আইনের পক্ষে কমকরে কুঁড়িটি ও বিপক্ষে চোদ্দটি আবেদন 
পেশ করা হয়োছিল। পক্ষান্তরে বাংলার বাইরের আবেদনগূলির আঁধকাংশই (ছটি 
ছাড়া ) এই আইনের 'িবরোধতা করে । বাংলাদেশের আঁধবাসীদের 'িধবাবিবাহের 
প্রতি সমর্থনের পেছনে বিদ্যাসাগরের প্রভাবই প্রধান কারণ । বিদ্যাসাগরের বিধবা- 
বিবাহ সংক্ান্ত পুস্তক প্রকাশিত হলে অনেকেই তা পড়ে এর শাস্্রীয়তা সম্পকে 
অবাঁহত হন এবং এাঁট 'বাঁধবম্ধ করার জন্য আবেদন করেন। যেমন ৭ ডিসেম্বর, 
১৮৫-য় বারাসাতের আঁধবাসীরা যে আবেদন করেন তাতে তাঁরা বলেন, ধিমশাস্মুজ্ঞ 
ও দেশহিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, পুস্তক পাঠ করে তাঁরা জেনেছেন যে 
িধবাববাহ অশাস্ীয় নয়- সেইজন্য তাঁরা এবষয়ক আইন প্রণয়ন করতে সরকারের 
কাছে আবেদন করছেন । 

আবেদন-নবেদনের পালা সাঙ্গ হলে দেখা গেল, 'বিধবাবিবাহ আইনের প্রাতকুলে 
স্বাক্ষরকারশীর সংখ্যা ( ৫৫৭৪৬ ) এই আইনের সমর্থকদের সংখ্যাকে (৬১৯৯২) 
বহুগুণে আতিক্রম করে গেছে । সরকার 'কিন্তু সংখ্যাগ্ারষ্ঠের মতামতকে গুরুত্ব না 
?দয়ে বিধবাবিবাহ আইনের পক্ষপাতীদের মতই গ্রহণ করলেন । রক্ষণশীলরা বলতে 
লাগলেন, হিন্দুদের ধর্মনাশ করার জন্যই রাজপুরূষেরা এই আইন পাশ করেছেন।"১ 
আইন পাশ হবার পর পানিহাটির এক বধবা মাহলা এই কাজের জন্য গ্রান্ট, ভাম্কর- 
সম্পাদক গৌরণশঙ্কর ও মানবদরদগ 'বিদ্যাসাগরকে আঁভনম্দন জানান ।৭২ 

জানালে কি হবে, আইন পাশ হবার মাসখানেকের মধ্যে বিদ্যাসাগর অসুস্থ হয়ে 
পড়লেন। সুস্থ হবার জন্য তানি. স্থানাভ্তরে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সেকালের 
একটি পান্রকা বলে, বিদ্যাসাগরের এখন কলকাতা ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। 
দূর্গাপূজা আসন্ন শবদ্যাসাগর দ-গোতসব করেন না, বিধবা বিবাহোৎসবই তাঁহার 
মহোৎসব*""বদ্যাসাগর ভ্রাচার্যয মহাশয় চিন্তাজরে জবরাভুত হইয়াছেন, দুশ্চিন্তা 
পারত্যাগপূর্বক অস্্শস্্ পরিহীন সমরকাতর কর্ণের ন্যায় গন করিয়া গান্ত্োখান 
করুন ৭৩ 

গান্রোখান করার পরও কয়েকমাস কেটে গেল, কিন্ত একাঁটও 'িধবার বিয়ে হল 
না। সবাকছু দেখে শুনে এই আইনের পক্ষপাতীরাও বিধবার বিবাহ সম্পর্কে 
সাঁন্দহান হয়ে পড়েন । এই মনোভাবের চমৎকার প্রাতিফলন মেলে সমকালীন একটি 
পা্রকায় প্রকাশিত মোহিনী ও কামিনী নামক দুই নারীর কথোপকথনে-_ 

“মোহনী। বদ্যাসাগর ভট্টাচার্যের কল্যাণে রাঁড়ের বিয়ার আইন হইয়াছে, 


বিষ্কাসাগর ৩৭ 


আবার 'হম্দাদগ্ের বহ্ীববাহ নিবারণ হওন প্রার্থনায় এদেশের সমস্ত 'হন্দ-রা 
আইনের সভায় আবেদন করিয়াছেন, এ আইনও শীঘ্র জারী হইবে, তবে আর ভয় কি? 
তোকে আর বৈধব্যযাতনা ভূগিতে হইবে না, মনোমত 'দিব্যবর পাইবি, সতানও 
হইবে না। 

কামিনী । আঃ তোর মুখে আগুন, আমার জন্যই কি 'বিধবাঁববাহ আইন 
প্রচলন হইয়াছে, আর সে পোড়া আইন হইয়াই বাকি সুখ হইল, আগে শুনা 
গিয়াছল, কত ২ রম্ডা ও ষন্ডারা প্রস্তুত হইয়া আছে, আইনজারণ হইলেই বিবাহ 
চলিবেক। দুই তন মাস গত হইল আইনজারণ হইয়া গিয়াছে এখন আর কেহ 
বিবাহের নাম মুখেও আনে না, যে দেশাহতৈষী গুণরাশীরা উদ্যোগী হইয়া বিধি 
প্রচার করাইলেন তাঁহারা এখন কুর্মবং অঙ্গ শঙ্কোচ করিয়াছেন, তাঁহারা যাঁদ আপনাপন 
ঘরের বধবাবিবাহ 'দিয়া দ্টান্ত দেখান তবে তদনযায়ী অনেক লোক তৎকর্মে প্রবৃত্ত 
হয়, তাহা হইলে অচিরেই এ হতভাগিনীদগের দ:দশা খণ্ডন হইয়া যায়, প্রধান 
মহাশয়েরা কেবল অন্য লোককে প্ররোচনা দিতে পারেন, আপনারা জাতিভয়ে মাথা 
হেট কাঁরয়া আছেন, অতএব বন, এ পাপ দেশের বিধবাদিগের সে সুদিন কদাপি 
হইবে না।”৭* 

বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে উৎসাহ যুবকদের কার্ধকলাপকে কটাক্ষ করে ঈশ্বরচন্দ্ 
গুপ্ত লিখলেন মুখে বলা বলা নয়, কাজে করা করা ।' অবশেষে সেই কাজ করতে 
এগিয়ে এলেন শ্রীশচন্দ্রু বিদ্যারত্ব । ১৮৫৬-র ৭ ডিসেম্বর 'বদ্যাসাগরের বন্ধু 
রাজকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে প্রীশচদ্দ্রের সঙ্গে কালীমতী দেবীর 
প্রথম আইনসম্মত বিধবাবিবাহ হল। এই বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
৯, ১২- ১৮৫৬-য় 'মার্নং ক্রানকল' লেখে ঃ 
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এই অনষ্ঠানের বিশদ বিবরণ 'দয়ে এ একই 'দিনে “সম্বাদ ভাস্কর" লিখল, “এই 
ক্ষণে শীত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্াচার্য্য মহাশয়কে-শষথাযোগা নমস্কার ও 
আশাবাদ কার। তাঁহারাঁদগের সচ্চেষ্টায় িন্দূবিধবাঁদিগের বৈধব্য কষ্ট নিবারণের এই 
স্থ প্রস্তুত হইল***পরমেম্বর তাঁহাকে চিরজীবী করুন । 

কয়েকাঁদন পরে এক ব্যান্ত “সম্বাদ ভাস্কর'-এ শীবদ্যাসাগরের ওঁদার্য ও মহত্বের 
প্রশংসা করে লিখলেন, শীবদ্যাসাগর মহাশয় সামান্য মনুষ্য নহেন। জগদী*বরের 
নিতান্ত অনুগ্ৃহীত পান্র অথবা কপানিধান পরমেশ্বর এতদ্দেশীয় বিধবাঁদগের 


৩৮ লমকালে 


অসহ্য ষণ্রণা দর্শনে স্বয়ং ঈশ্বর রুপে অবতীণ" হইয়াছেন বাঁললেও বলা যাইতে 
পারে 1৮৭৬ 

এই কালেই এক মাহলা “মান ক্রানকল'-এ চিঠি খে হিন্দুদের মধ্যে বিধবাববাহ 
প্রবর্তনের গৌরব শুধু বিদ্যাসাগরেরই প্রাপ্য, তা মনুস্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ।7? 

শ্রীশচচ্দ্র বিধবাঁববাহ করার পরের দিন পানিহাটির মধুসূদন ঘোষ 'বিধবাবিবাহ 
করলেন । এই দুটি বিধবাবিবাহের সংবাদ দান প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের প্রচেন্টার প্রাত 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে “তত্ববোধনী পাঁন্ুকা* লিখল £ 

“এই মহৎ ব্যাপার যে কএক ব্যান্তি অসামানা ধা-সম্পন্ন প্রসম্বমতি মহাত্মাঁদগের 
সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই? 'কম্তু তন্মধ্যে মহামান্য 
ও সবাগ্রগণ্য শ্রীষুন্ত ঈম্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুণ আমরা জীবনসত্ব্বেও ভুলিতে পারিব 
না। তাঁহার আছতইস্র নাম এই অসাধারণ কর্ীর্তর সাঁহত মহশতলে চিরকাল জীবিত 
থাঁকবে। এই মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন কারবার জন্য তান যে পর্যন্ত পারশ্রম ও যে 
পর্যণন্ত যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমরা শত বষেও বর্ণন কাঁরয়া শেষ কারতে 
পারিব না, তাঁহার অসাধারণ অধ্যবসায়, আঁহতীয় 'তাঁতক্ষা ও তুলনারাঁহত ধঁশান্তিই এই 
মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইবার আত প্রধান কারণ। 'তানই অসাধারণ বাাম্ধবলে 
হন্দুদগের সমস্ত ধর্মশাস্তর সমন্বয় করিয়া তাহার শেষ ?সদ্ধান্ত "স্থির কারলেন এবং 
বিধবাবিবাহ যে হন্দুধর্ম বিরুদ্ধ নহে, তিনি স্বীয় িচারকৌশলে তাহা সকল 
লোককে শিক্ষা প্রদান কাঁরলেন, তাঁহারই প্রভাবে 'হম্দূশাস্তের এ কলঙ্ক দূর হইল 
এবং তাঁহারই প্রসাদাৎ হশ্দহ বিধবারা অসহ্য যন্ত্রণা হইতে পাঁরন্রাণ পাইল । 'তাঁন 
এই শুভ সঙ্কজ্প সম্ঘ করণার্থে নিন্দাকে নিম্দাবোধ করেন নাই, অপমানকে অপমান 
জ্ঞান করেন নাই এবং কটু কাটব্য এবং উপহাস্যাদির প্রতি ভক্ষেপও করেন নাই । তিন 
যখন 'বিধবাঁববাহ বিষয়ক প্রথম প.্স্তক প্রচার করেনঃ তখন প্রাতবাঁদগণ তদ-ত্তরে 
তাঁহাকে কটু কাহতেও অপেক্ষা রাখে নাই, নিন্দা কাঁরতেও ভ্র্ণট করে নাই এবং নানা 
শু নানামতে বৈরতা সাধন কারতেও ক্ষান্ত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার ভুধরসম নিশ্চল- 
হ্বভাব কিছহতেই বিচাঁলত হয় নাই। বজ্ যেমন পরত উপর পাঁতত হইয়া আপাঁনই 
তেজোহীন হয় শন্তরুগণের 'নন্দাবাদ ও কটুবাক্য সকলও সেইরূপ তাহার উপর পাঁতিত 
হইয়া আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়াছে । তান যাঁদ জ্ঞানহীন অবোধলোকের বৈর 
ব্যবহারে বিরন্ত হইয়া এই শুভান:জ্ঠান 'সিম্ঘ করতে কোনরূপে ক্ষান্ত থাকতেন, তাহা 
হইলে ভারতবষাঁয় বিধবাঁদগের প্রজ্বালত বৈধব্য যন্ত্রণানল 'নবণ হইবার আর কোন 
উপায় হইত না এবং দূভাঁগ্য ভারতবর্ষ ভণ হত্যা ও ব্যাঁভচারাদ পাপভার হইতে 
কস্মিনকালেও পরিন্তাণ পাইত না, অন্যথা 'িধবাদিগের হৃদয়াস্থিত শোকাগ্ন নিঃসৃত 
নিশ্বাসানলে ভারতবর্ষ চিরাঁদনই দগ্ধ হইত ।*৭৮ 

বিধবাবিবাহ চাল্দ হবার পর শুধু প্রশংসাবাণণই বিদ্যাসাগরের ওপর বাঁধ 
হয়নি, গালিগালাজ ঠাট্রা-বিদ্রুপও প্রচুর পাঁরমাণে তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। 


বিচ্যাসাগর ৩৪ 


প্রাচীনরা তাঁকে পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, দেশের শন্রু, ধর্মের উচ্ছেদকতাঁ বলে কটযৃস্ত 
করতে লাগলেন । ছ্বারে দ্বারে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হল, ষে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আহার 
করবে, তাকে আঁবিলম্বে সমাজচ্যুত করা হবে । “নব্যভারত”-এ প্রকাশিত যোগেন্দ্ুনাথ 
শমার এই বন্তব্যর সমর্থন মেলে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ইধাঁলশম্যান'-এ প্রকাশিত 
একাঁট লেখায় ॥ সেখানে বলা হয়েছে, বিধবাবিবাহ চালু হবার পর তাঁকে একরকম 
জাতিচ্যুত করা হয়_- 5000 10716519 158050 & [0100180)80101) 10 1116 56601 
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তাঁর ব্যন্তিগত চাঁরনেও কলঙ্ক লেপন করতে প্রাতবাদীরা পেছপা হল না। বিদ্যাসাগর 
নিজেই বলেছেন, “সৎ কাজ করিবার সময় লোকের নিন্দাকেঃ লোকের কথাকে ভুলিতে 
না পারলে এ পথে যাওয়া ঘোরতর অন্যায় । আমাকে লোকেরা এতদূর নীচ কথা 
পযন্ত বাঁলয়া সময়ে সময়ে গালি দিয়াছে যে, আমি চরিন্রহীন বাঁলয়া অজ্পবয়স্কা 
[িধবাদগকে বাড়িতে আশ্রয় দেই 1৮০ 
কেন তান 'বধবার বয়ে দিতে এতখাঁন আগ্রহী হয়ে উঠলেন, তা নিয়েও 
সেকালে মতভেদ 'ছিল। অনেকেই 'বম্বাস করতেন, াবধবাদের দুঃখ দূর করার জন্যই 
এই কাজে তান হাত দেন। কেশবচন্দ্র সেন “্ুলভ সমাচার'-এ লেখেন £ 
“আমাদের দেশে এখন অনেকে ভালরূপে লেখাপড়া 'শাখয়াছেন, সাহেবী ধরনেও 
অনেকে চাঁলতেছেন, অনেকেই মুখে লম্বা লম্বা কথাও বাঁলয়া থাকেন, 'কম্তু 
স্তঁলোকাঁদণের দ:ঃখ দোঁখয়া কয়জনের প্রাণ কাঁদয়া ওঠে । একমাত্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কেই স্বলোকাঁদগের দুঃখের 'নামত্ত কাতর দোঁখতে পাওয়া যায়। 'তাঁনই তো 
অনাথা গচরদ8খনী িধবাদের দুঃখ নিবারণের নামত কায়মনপ্রাণে চেষ্টা 
কাঁরয়াছেন |” 
গিধবার দুঃখে কাতর হয়েই যে বিদ্যাসাগর এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করোছিলেন, 
এইকালে “হালিসহর পাঁন্রকা*় প্রকাশিত একাঁট কাঁবতায় তা স্পন্টভাবে উল্লেখ করা হয় ঃ 
“বধবার 'প্রয়বন্ধ্‌, যশোসিম্ধু বর । 
ধন্য, ধন্য, ধন্য, তুমি বিদ্যার সাগর ॥ 
আঁনিবার বিধবার হাহাকার শুনে । 
দাহন হইয়াছিলে হতাস আগুনে ॥ 
1বধবাববাহ দেশে, কাঁরতে প্রচার । 
শাস্র যুক্ত অনুসারে, করেছ বিচার ॥ 
তাহা লয়ে কত লোক, কত গাল দিলে । 
অটল ণগারর সম, সহ্য করোঁছলে ॥ 
আশাতণত ফল পেতে, মনে 'ছিল সাধ । 
দেশের মেরা তাছে, সাধিয়াছে বাদ ।”৮২ 


৪৬ সমকালে 


বিদ্যাসাগরের বিরক্ধবাদীরা কম্তু এভাবে ব্যাপারটাকে দেখতে রাজ হলেন না। 
রাজকৃষ কাঁবরাজ নামে এক ব্যস্ত আভযোগ করলেন, রাজগ্োষ্ঠীর 'প্রয়পান্রতা ও 
রাজন্বারে খ্যাঁতিলাভের জন্যই বিদ্যাসাগর বিধবাববাহের বৈধতা প্রমাণে সচেষ্ট । 
রাজকৃষের বন্তব্য তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক ঃ 

“আমাদের নবনাগরেরাও যে মুখে দেশ মাঙ্গালক ২ বাঁলয়া এক ভান করিয়া 
থাকেন তাহারাও কেবল রাজগোষ্ঠীর 'প্র্পপান্রতা এবং রাজদ্বারে খ্যাতিলাভ মান্রই মৃখ্য 
উদ্দেশ্য আর ২ আন.সাঙ্গক বাসনা যাহা তাহাও থাকুক, আমারদের এই অনুমান 
তাঁহারদ্দের গুরুজী সাগরের উদাহরণেই দৃঢ়ীকৃত হইতেছে । কেননা তান 'নিতান্ত 
অশাস্মজ্ঞ ও অপাণ্ডত নহেন তথাপি ষে জানিয়া শুনিয়া অবৈধ 'বিধবাবিবাহের বৈধত্ত 
স্থাপনে বত্ববান হইয়াছেন তাহার আর কোন আভিপ্রায়ই উপলাধ্ধ হয় না।”৮৩ 


পার্থব লাভের জন্যই বিদ্যাসাগর এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন, এমন কথাও 
সেষ্‌গে শোনা গিয়েছিল--“এতদ্দেশজাত স্ত্রীলোকদিগের সনাতন ধর্মনাশের নিমিত্ত 
কয়েকজনা দাভিক ইংরাজ কালেজীয় কমাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের প্রাত বেতন বাদ্ধর লোভ 
প্রদর্শন করাইয্লা এরূপ কহিয়া থাকবেন অনুভব হয় যে “বদ্যাসাগর তুমি দুই একটা 
শাস্ত্রীয় প্রমাণ ধৃত কাঁরয়া চাকচক্য দ্বারা অর্থকৌশলে একখান পুস্তক এমত অনবন্ধে 
প্রকাশ কারবে যে তাহাতে বিধবা গভ/“জাত পন্রেরা লাক্ষাঁণক ওরসপযৃত্রের ন্যায় শিতৃ- 
গিপতামহাঁদ ধনের সত্বাঁধকারশ হইতে পারবে । ইহাতে আঁসিম্ধ কারবার 'নামত্ত 
সমস্ত 'হিম্দ-জাতীয়েরা যাঁদও শাস্ত্রবচার করিয়া অপ্রাতিপল্ন করিতে চেষ্টা পায় তথাপি 
আমরা আইন ছারা বৈধরূপে প্রাতিপন্ন করাইব । কোনমতে হিন্দ্ীদগের কোন কথাকেই 
প্রধান রাজপুর্‌ষকে শুনিতে দিব না। ইহা সম্ঘ হইলে পাঁণডতরুপে তোমার নিম'ল 
যশ সমস্ত দেশময় প্রতিভাত হইবেক । 

“এরূপ একবাকাতায় রাজপ.রুষেরা মন্ত্রণা করিয়া বিদ্যাসাগরকে নিমিত্তমান্র 
করিয়া কৌশলে 'হিন্দুধর্মনাশের উপায় সর্জন করতঃ পাঁরণামে 'আইনর্‌প মহাবল 
প্রকাশ কারবার চেম্টা করিতেছেন 1৮৪ 

বদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এই ধরনের রটনা যে নিতান্তই অপপ্রচার, তা সেকালের 
গোঁড়া িধবাববাহ-বিরোধীদের উন্ত থেকেই বোঝা যায়। ১২৯২ সালের ২৮ 
বৈশাখ সাঁবন্রী লাইব্রেরিতে অক্ষয়চন্দ্র সরকার শহন্দহ বিধবার আবার বিবাহ হওয়া 
উাঁচিত না ? এ বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করে বলেন, পহন্দু বিধবার পক্ষে 
একমাত্র ব্রক্ষচর্যই অবলম্বনীয় ।” 'বধবার দুঃখে কাতর হয়েই বিদ্যাসাগর যে এ কাজে 
হাত 'দিয়ৌছলেন তার উল্লেখ করে তানি বলেন £ 

পরদহঃখকাতর বদ্যাসাগর মহাশয় ষথার্থ পরদঃখ কাতরতায় বাধ্য হইয়াই 
1বধবাববাহ শাস্ত্রসম্মত কার্ধ্য কনা, তাঁছবয়ে প্রবৃত্ত হয়েন। 'তাঁন শাস্বীয় প্রমাণ 
দ্বারা স্বীয় মত যথেষ্ট প্রমাণিত ও প্রচারিত করিয়াছেন ; 'বিধবাবিবাহ ষে কলিকালের 
জন্য শাম্নসম্মত, তাঁহষয় 'তিনি যথাসাধ্য দেখাইয়াছেন ।*৮৫ 


বিগ্যাসাগর ৪১ 


কে কি বলছেন, তাতে কান না 'দয়ে বিদ্যাসাগর নিজের কাজ করে চললেন । 
পত্য বলে যাকে বুরোছিলেন, তা পালন করার জন্য সবাঁকছ্‌কে উপেক্ষা করার মতো 
মনোবল তাঁর ছিল । কিন্তু লোকানন্দা, অপবাদকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারলেও, 
তাঁর অনুগামীদের অনেকে তা পারলেন না। সামাজিক চাপের মুখে তাঁরা ভেঙে 
পড়লেন । 'বিধবাবিবাহ চালু হবার পর বিধবাবিবাহকারণ ও তার সমর্থকদের নানারকম 
সামাজিক নিধাঁতিনের মখোমূখ হতে হল। উপায়াস্তর না দেখে কেউ কেউ প্রায়াশ্চিত্ত 
করতে বাধ্য হলেন ।৮৬ বিধবাবিবাহকারী ও এ-ব্যাপারে উৎসাহদাতাদের একঘরে 
করা হচ্ছে দেখে শীহম্দু পোষ্য” শিক্ষিতদের এর বিরুদ্ধে প্রাতিরোধ গড়ে তুলতে ও 
একতাবদ্ধ হতে আহ্বান জানাল 1৮৭ 
এ আহ্বানে কাজের কাজ কতখাঁন হয়েছিল বলা মৃশাঁকল। বিদ্যাসাগরের 
আহ্বানে সাড়া 'দিয়ে যাঁরা বিধবাবিবাহ করোছিলেন, তাঁদের অসহায় অবস্থার কিছ 
আভাস মেলে “সংবাদ প্রভাকর*এ প্রকাশিত একাঁট কবিতায়-__ 
“জাতি, কুল, ভাসাইয়ে, সাগরের জলে । 
যারা গিয়ে ঢকতেছে, নূতন এ দলে। 
এ কুল, ও কুল” "গিয়ে, এই হয়, সার ৷ 
অকুল সাগরে পোড়ে, না পায় পাথার। 
যে সাগরে কুল নাই, তরি নাই, তরি । 
বাপ বাপ সে সাগরে, দণ্ডবৎ করি ।*৮৮ 
সামাজিক এই প্রাতিরোধের সামনে পড়ে িধবাবিবাহের সংখ্যা ক্লমেই হাস পেতে 
থাকে । আুবিধাবাদীর দল প্রচার করতে আরঘ্ভ করেষে িধবাববাহের আইন রদ 
হয়ে গেছে, আর বিধবার বিয়ে হবে না ।৮৯ কারো কারো ধারণা জন্মালঃ কলকাতায় 
বিধবাবিবাহ সম্ভব হলেও, পল্লনগ্রামে হওয়া মৃশাঁকল। তাদের ধারণা যে একেবারেই 
ঠিক নয়, সেকথা জানিয়ে “তত্ববোধনগ পাঁত্রকা' দিখল £ 
শবংশাতি মাস অতাঁত হইল, কাঁলকাতা নগরশীতে বিধবাঁববাহের প্রথম সূত্রপাত 
হয়। তৎপরে ক্রমে রুমে পাঁচটী বিধবার 'িবাহ হইয়াছিল । এই পাঁচটী বিবাহ 
হইতে প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল লাগে । পরে গত ১২ আষাঢ় রামজীবনপরে 
বিধবাঁববাহের শুভ আরগ্ত হইয়া ১৩ শ্রাবণ পর্যীস্ত সাতাঁট িধবার বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে । এই স্বঙ্গকাল মধ্যে পল্লীগ্রামে সাতাঁট বিধবার বিবাহ হওয়া অত্যন্ত 
আশ্চর্য ও অত্যন্ত আহলাদের বিষয় বলিতে হইবেক ।*৯৪ 
বছরচারেক পরে জাহানাবাদের কাছে হাজিপূর গ্রামে অনুষ্ঠিত একাঁট 'বিধবা- 
বিবাহের সংবাদ দিতে গিয়ে “সোমপ্রকাশ' মন্তব্য করে £ 
শবধবাবিবাহ নিবারণ হইয়াছে, উৎপাত গিয়াছে, মনে করিয়া যাহারা উল্লাসত 
হইয়াছিলেন, অদ্যতনীয় সম্বাদ, তাঁহাদিগের বিষাদকর, আর যাহারা ভগ্মোৎসাহ 
হইয়াছিলেন, তাঁহাঁদিগের উল্লাসকর হুইবে সন্দেহ নাই। পল্লীগ্রামে বখন কয়েকাঁট 


৪২ লমকালে 


বিবাহ সমারোহে সম্পন্ন হইল, তখন যে ইহার 'দিনাঁদন শ্রীবৃদ্ধ হইতেছে, তাঁছিষয়ে 
আর আমাঁদিগের সংশয় রাহতেছে না। বিদ্যাসাগর বাঁদ 'কাণ্িদ্দীর্ঘজীবশ হন, 'তাঁন 
অনেকস্থলেই বধবাববাহকে 'পতামাতার ও বধূবরের ইচ্ছা প্রবাতিত ও প্রাথামক 
বিবাহের নায় সমারোহ সম্পাদিত দোঁখয়া চরিতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই ।৯১ 


“সোমপ্রকাশ-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হয়নি, মাসছয়েক পরে পান্রকাটিতে 
প্রকাশিত একটি খবর থেকে তা বোঝা যায় । মোদনীপুর জেলা হতে প্রাপ্ত এ সংবাদে 
বলা হয় £ 

“অদ্য দুই বৎসর হইল এখানে যে একাঁট দেশাহতকর কার্য (বিধবাববাহ ) 
হইয়াছিল, তাহার প্রায় ধংস হইবার উপক্রম হইয়াছে । প্রথমত শ্রীধস্ত বাবু কেদার- 
নাথ দাস ইহার প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আপানি প্রায়া্চত্ত 
কাঁরয়া শুদ্ধ হইয়া কন্যা ও বর উভয় ঘরের প্রাতও আঁতশয় 'িদ্বেষভাব প্রকাশ 
কারতেছেন, তাহাতেই বোধ হয় আঁতিশীঘ্রই ইহার সমৃলোচ্ছেদ হইবে । ইহাকেই বলে 
কৃতাঁবদ্যের কর্ম ।৯২ 

শুধু কেদারনাথ কেন, বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীদের অনেকেই ধীরে-ধারে 
ণনজেদের মত পালটে ফেললেন । প্রাচীনপন্থীর দল তো 'বদাসাগরের 'বরুণ্ধে 
থড়গহস্ত হয়েই 'ছিলেনঃ এখন তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে এগিয়ে এলেন নব্য সম্প্রদায়ের 
কেউ-কেউ। 'হীন্ডয়ান 'িরর"এর সম্পাদক বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপের তীর 
সমালোচনা করলেন । যাঁরা অর্থসাহা্য করবেন বলে প্রাতশ্রুতি দিয়েছিলেন, 
তাঁদের কেউ কোনো অজুহাত দোঁথখিয়েঃ কেউ বা কিছুই না বলে হাত গুটিয়ে নিলেন । 
ফলে বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত দায়দায়িত্ব এসে পড়ল বিদ্যাসাগরের কাঁধে। 
বিদ্যাসাগর তবু দমলেন না, ধার করেও 'বিধবাববাহের খরচ যোগাতে লাগলেন । 
১৮৬৭ পর্যন্ত এভাবে প্রায় ষাটি ববাহ হল, বিদ্যাসাগরের খণের বোঝা ক্রমেই ভারি 
হয়ে উঠতে লাগল । এ অবস্থা কেমন করে একা সামলাবেন বিদ্যাসাগর । শুভাকাক্ক্ষীর 
দল কিছ করতে তৎপর হয়ে উঠলেন। এগিয়ে এলেন প্যারঈচরণ সরকার । 'বিধবা- 
বিবাহ আন্দোলনকে সাফল্যের পথে "নিয়ে ষাবার জন্য 'বিদ্যাসাগর 'ি করেছেন, তার 
বিবরণ দিতে 'গিয়ে তান বললেন ঃ 

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর 'তাঁন আমাদের দেশের বিধবাদের অসহন?য় 
অবস্থার প্রাত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাদের দ-গ্ীতমোচনের সেরা পথের 
সম্ধান করেছেন । শাস্ত্রীয় অনুশাসন না মেলা পর্যন্ত একে কার্যকর করার মত 
মানীসক বল দেশবাসীর নেই-_-একথা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মাসের পর মাস ধরে 
প্রাচীন হিন্দুশাস্ত ঘেটে আমানৃষিক পাঁরশ্রম করে উদ্ধার করেছেন এর অনুকূলে 
শাস্ত্রীয় বচন। অজ্ঞ গোঁড়া এবং সুযোগসম্ধান পণ্ডিতের দল এঁ বচনের ভিন্ন ব্যাথ্যা 
করলেন । "বিদ্যাসাগর তথন অগপ্রাতরোধ্য য্যন্তর সাহায্যে সুস্পষ্ট ভাষায় 'িরংদ্ধ- 
বাদশদের অপব্যাখ্যাকে খণ্ডন করে সত্যকে প্রাতান্ঠত করেন । এসব করার পর তান 


বিষ্ভাসাগর ৪৩, 


দেখলেন, রাম্ীয় সমর্থন ছাড়া আদালতে বা সমাজে 1বধবার আঁধকার প্রাতচ্ঠা 
করা যাবে না। বিচলিত না হয়ে 'তাঁন সমস্ত প্রভাবশালী ইউরোপায় বম্ধৃদের সঙ্গে 
কথা বললেন, শহর এবং মফস্বলের প্রাঁত প্রান্তে গিয়ে জনে-জনে বোঝালেনঃ কেন 
এই ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় । আবারও মাসের পর মাস ধরে সারা দিন 
রাত প্রাতিটি শৃভবাদ্ধসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করলেন এবং প্রাতাটি 
সচেতন ব্যান্তকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে অনুরোধ জানালেন । এ কাজ করতে 
তিনি ক্লাম্তবোধ করেনাঁন বা কখনও শরশর-মনের বিশ্রামের কথা ভাবেনান । হাজার 
হাজার 'বিভ্রাস্ত দেশবাসীর বাধাদান ও জনসমাজে সমাদৃত প্রভাবশালী কিছ: ব্যান্তর 
িরোধিতাকে উপেক্ষা করে তান প্রমাণ করলেন, আমাদের সদাশয় সরকার বহুসংখ্যক 
গোঁড়া মানুষের আপাতত উপেক্ষা করে স্বজ্পসংখ্যক সুবুদ্ধিচালিত মানুষের পরামর্শ 
গ্রহণে ইচ্ছুক । আইন পাশ হল, শন্রুপক্ষ বললঃ আইন হলে হবে কি, বধবার 
বিয়ে জীবনে হবে না। আবার তান মনপ্রাণ দিয়ে উদারমনাদের বোঝাতে লাগলেন, 
এ স্থযোগ ছাড়া ঠিক হবেনা ॥ সবাই ভয় পেল, ইতস্তত করতে লাগল, কিন্তু 
কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙতে কেউ এাঁগয়ে এল না। হতাশা বিদ্যাসাগরের হৃদয়মনকে 
গ্রাস করল, কিন্তু ভেঙে 'তাঁন পড়লেন না। মানাঁবক একাঁটি আন্দোলনকে ত্যাগ না করে 
আশায় ভর 'দিয়ে আবার তিনি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন । অবশেষে একটি 
সহ্দয় প্রাণ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। একটি বিধবা মেয়ে দর্বষহ ব্রঙ্ষচর্যের হাত 
থেকে মৃন্ত পেল । সমাজ উন্নয়নের এই গৌরবোজ্জবল কাজাঁট উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন 
হল।৯৩ এরপর একের পর এক 'বধবার বয়ে হতে লাগল-- আজ এ গাঁয়ে! কাল ও 
গাঁয়ে, এইভাবে সংখ্যাটা গিয়ে পেশছল ষাটে । প্রায় সবকাঁট বিয়ের সঙ্গেই 'বিদ্যাসাগর 
কোনো-না-কোনোভাবে জাঁড়ত। বিবাহের খরচপন্তর বহন করার জন্য একসময় 
কয়েকজনকে নিয়ে একট ফাম্ড গাঁঠিত হয়়োছল, এতে অনেকে ম্ন্তহস্তে সাহায্য 
করেছিলেন, সাহায্যের প্রাতশ্রাতও 'দয়োছলেন অনেকে । কিক্তু কিছুদিন যেতে 
নাযেতে অনেকের উৎসাহ গেল উড়ে; সাহায্যের পাঁরমাণও কমতে লাগল । সব 
বোঝা ধারে ধীরে চাপতে লাগল 'বিদ্যাসাগরের ওপর ॥ ষাটাট বধবাঁববাহে বরা 
হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছিল এরমধ্যে সাতচাল্লশ হাজার টাকারও কম অন্যদের 
কাছ থেকে পাওয়া 'গিয়োৌছল-_-বাকিটা 'বদ্যাসাগরকেই জোগাড় করতে হয়েছে । কিষ্তু 
কিভাবে ? উত্তরটা পাওয়া যায় সমকালীন একটি পান্রকাতে-_ 
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“ওয়েলউইশার'এর এই প্রবন্ধটি পড়ে "ন্যাশনাল পেপার'এ নবগোপাল মিন্র 
নারীজাতির অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিধবাববাহ আন্দোলনে নেমে 'বিদ্যাসাগরকে যে 
বিপুল আঁক দায়ভারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন 1৯৫ 
“সোমপ্রকাশ-এও এক ব্যক্তি 'িদ্যাসাগরকে খণের দায় থেকে উদ্ধার করার আবেদন 
জানিয়ে লিখলেন £ 

“আমাদিগের দেশের ভট্টাচার্যাগণ যতই পণ্ডিত হউন না, এক বিষয়ে তাহারা 
সামান্য বালক অপেক্ষাও অনপহ্্ততা প্রদর্শন করেন । যেখানে সম্পাত্ত ও অর্থ লইয়া 
কথা, ব্রাঙ্ণ পাঁণ্ডতগণ সেখানে ছুই বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বরচন্দু 
বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা কেহই ভারতবর্ষকে আঁধক ভালবাসেন না। স্বদেশের ও 
সমাজের উন্নাতর জন্য কেহই আঁধক চেস্টা করেন নাই। কেহই আঁধকতর কৃতকার্যও 
হন নাই । তিনি যাঁদ আর কছু না কাঁরতেন 'িবধবাবিবাহ সংক্রান্ত চেষ্টা তাঁহার নাম 
চিরকাল জরশীবত কাঁরয়া রাখিত। স্বদেশের উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে তাঁহার অকীন্রম যত 
আছে, এবং স্বদেশের হিত চেষ্টা তাঁহার জীবনের একমান্ত ব্রত হইয়াছে । কিন্তু 
1বদ্যাসাগর একজন ভট্রাচার্যমান্্ অর্থ সম্বন্ধে তান স্বীয় শ্রোণস্থ লোকাঁদগের অপেক্ষা 
অধিকতর চতুরতা প্রকাশ কাঁরতে সমর্থ হন নাই । তাঁহার 'শিষ্য যজমান নাই, শ্রাদ্ধের 
পন্ন লইয়াও কখন হূড়াহুঁড় করেন নাই । তথাপি সদহপায়ে নিজ পাঁরশ্রমগুণে তিনি 
বিস্তর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। কিন্তু সচরাচর ভট্টাচাষের ন্যায় 'তাঁন দারভ্রমাত্র 
রাহয়াছেন। এ দাঁরদ্রুতা সে হইল ? ভট্াচার্য্য ফি বাব হইক্লাছিলেন ? নাঁকবী 
বস্ম ও সোর সাম্পেন গ্রভতিতে 'ি এত অর্থ ক্ষয় করিয়াছেন? পাঠকবর্গ তাহা 
ভাবিবেন না। সমাজের উৎকর্ষসাধনই তাঁহার যে একমান্ন ব্রত । তাহাতেই তান 
কেবল যে সবস্থান্ত হইয়াছেন, এমত নহে, খণে বিব্রত হইয়াছেন । 

“বধবাীববাহের জন্য এক ফন্ড হয়। অনেকে চাঁদা 'দবেন স্বীকার কাঁরয়াছলেন। 
[কিদ্তু বিদ্যাসাগর, ভট্টাচার্য স্বভাবস্ুলভ শোথল্যহেতু কাহাকে পণড়াপশীড় করেন 
নাই। অনেকের 'নিকটে বিস্তর চাঁদা করা হয়ঃ শেষে প্রায় 'কছুই আদায় হইল না। 
ইতিমধ্যে প্রায় বাটাট 'িধবাবৰাহ দতে ৮৭০০০ টাকা ব্যয় হইয়া যায় । মৃত রাজা 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি কয়েকজন স্বদেশাহতৈষঈ সাহায্য করেন এইমান্র। ইহাতে 
প্রায় ৪২,০০০ টাকা উঠিয়াছিল। বিদ্যাসাগর ভাবিয়াছিলেন, অন্য অন্য সকলে 
এই প্রকার সাহাষ্য কাঁরবেন। 'কলম্তু চাঁদা প্‌.স্তক স্বাক্ষর কাঁরয়া টাকা না দেওয়া, 
অধিকাংশ লোকের যে রোগ আছে, এস্থলেও তাহার কার্য হইয়াছে । বিদ্যাসাগর 
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৩৫১০০০ টাকা খণগ্রস্ত হইয়াছেন । এ'নাঁমত্ত তাঁহার প্রাতৰৎংসর ৫১০০০ টাকা করিয়া 
সাদ দিতে হইতেছে । তাঁহার যাহা ছিল; এবং যাহা উপার্জন কাঁরতেছেন, মে 
সম.দয় গিয়াছে ও যাইতেছে । সাধারণের উপকার কাঁরতে "গয়া তাঁহার এই দুরবস্থা 
ঘটয়াছে। 'বিধবাববাহের জন্য ফম্ড করা উচিত ছিল ক না? সে বিবেচনায় এক্ষণে 
প্রয়োজন রাখে না । কাঁচ দ্বারা আবৃত বৃক্ষ কথন সতেজ হয় না। তথাপি মগ্নপ্রায় 
লোককে 'নব্শাষ্ধতার জন্য ভর্চসনা না কাঁরয়া অগ্ে জল হইতে উত্তোলন করাই 
উচিত। বিদ্যাসাগরের সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য কোন ব্যান্ত অস্বীকার করিবেন? তাঁহার 
অকীন্রম স্বদেশানুরাগের অপলাপ করা কাহার সাধ্য ৯ এমত ব্যান্তকে ক হস্তপদ বন্ধন 
কাঁরয়া মহাজনাঁদগের হস্তে সমর্পণ করা উাঁচত ? স্বদেশের উপকারের 'নামত্ত ক শেষ 
কারাবাস তাহার পুরস্কার হইবে? আমরা সর্বসাধারণকে এই কথা জিজ্ঞাসা 
করিতোছ। যাঁহাঁদগের নিকটে চাঁদা পাওনা আছে, তাঁহারা যাঁদ ভদ্রলোক হন, 
ভারতবষের প্রাত যাঁদ তাঁহাঁদগের িছমাত্র অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে আবিলম্বে 
আপনাঁদগের অঙ্গীকৃত অর্থ দান করিতে আরপ্তভ করুন। দেশীয়দিগের 'নিকটে 
আমাঁদগের এই প্রার্থনা তাঁহারা একজন অকপট স্বদেশীহতৈষীর সাহাষ্যাথ অগ্রসর 
হউন । এথেম্সের দেশীহতৈষামান্রের ভাগ্যে নিবসিন পুরস্কার হইত । আমরাও 
1ক এ প্রকার অকৃতজ্ঞতা দূনাম গ্রহণ কারব ? বিদ্যাসাগরের 'িষয়বুম্ধ থাকিলে 
এমত 'বব্রত হইতেন না। 'কিম্তু স্বদেশের প্রীত অকৃন্তিম অনুরাগের ক শেষ এই ফল 
হইবে ? আমরা বিতোঁছ, আমরা যাঁদ 'বিদ্যাসাগরকে এ খাণদায় হইতে উদ্ধার না 
কার, তাহা হইলে আমাঁদগের উন্নতি সভ্যতা বিদ্যাশিক্ষা সকলই বৃথা, এ সকল কেবল 
বন্তৃতা ও কাগজমান্রে পারণত হইবে । আমরা পাঁথবীর প্রধান জাতিসকলের মধ্যে 
কখন পারিগাঁণত হইতে পারব না । আমরা সর্বসাধারণের মুখ চাহয়া রহিলাম ।+৯৬ 

এসব লেখালাঁখ যখন হচ্ছে, তখন বিদ্যাসাগর গ্রামের বাড়তে । কলকাতায় ফিরে 
[তাঁন প্যারীচরণের এই কাজ দেখে ও এ-সম্পর্কে নানাজনের টিকা-টস্পনি শুনে 
অত্যন্ত বিরন্ত ও ধবব্রত হন। তাঁর ষে অর্থসাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই তা 
ণৃহন্দু পোটুয়ট'-এ একাট চিঠি লিখে তান পারি্কারভাবে জানয়ে দেন-- 
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[বিধবাঁববাহের খাণ পাঁরশোধের জন্য সাহাষ্য গ্রহণে বিদ্যাসাগরের অসম্মতি দেখে 
“সোমপ্রকাশ' মন্তব্য করে 'নস্বী ব্ান্তর তেজীত্বতা এইরূপ আলোকসামান্যই হইয়া 
থাকে ।”৯৮ ব্যাপারটা অন্যাদকে যাচ্ছে দেখে ৭ওয়েলউইশার'-এর সম্পাদক 
তাঁর কাজের জন্য দ:ঃথপ্রকাশ করে বলেন, বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো 
নিরে'শে নয়, স্বতঃপ্রবৃত্তভাবেই তাঁরা এই আবেদন করেছিলেন । বকন্তু এর ফলে যে 
পাঁরাস্থ্াতর উদ্ভব হয়েছে তারজন্য “০ 1)9%০ 60 0161 01)9059170 81901095165... . 
0০ 0010010 [35819 €০11810018 ৬108386819 10? 9203100 ৪1] 01119 
8111)05 91106, 

€ওয়েলউইশার+ দুঃখপ্রকাশ করলেও, ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছ: প্রশ্ন উঠল। 
পহন্দু পোষ্টরিরট'-এ এক পন্রলেখক বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে ঘুষ দিয়ে ঠবধবাবিবাহ 
দেবার আভিষোগ এনে বললেন £ 
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এ চিঠি বেরোনোর পরেই বিদ্যাসাগর সম্ভবত উপলাব্ধ করেন যে টাকা পয়সা 
খরচ করে, প্রলোভন দোঁথয়ে এইভাবে বিয়ে দেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। বিধবার 
পাঁণপ্রার্থাদের কার্যকলাপে কিছাদন ধরেই তান বিরন্ত ও বিব্রত বোধ করছিলেন । 
পবধবা কন্যার বিবাহ দিলে বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে বেশ ছু সোনার গয়না আদায় 
করা যাবে-_এই লোভেও অনেকে 'বিধবামেয়ের প:নার্ববাহে আগ্রহী হয়ে ওঠে । এইসব 
লোক বাতে প্রশ্রয় না পায় সেইজন্য শম্ভূচন্দ্রকে একটি চিঠিতে পাঁরন্কারভাবে তিনি 
জানিয়ে দিলেন, “অতঃপর যে সকল বিধবা কন্যার বিবাহ হইবেক তাহাতে আমি 
ছুই খরচ কাঁরব না চ্ছির করিয়াছি ।***আমি কেবল পান্র চ্ছির কাঁরয়া দিব পান্ত 
খরচ কাঁরয়া বিবাহ করিবেন এবং আপন সঙ্গীত অনুরূপ অলঙ্কার 'দিবেন।'১০০ 
অর্থ বা অলঙ্কারের লোভে তাঁকে বঞ্চনা করে 'বিধবাবিবাহের সুযোগ 'নিয়ে অনেকে 
বহদীববাহ করত । এই বজ্জাতি বন্ধ করার জন্য তিনি শেষপর্যস্ত িধবাবিবাহকারণ 
পান্্ুকে দিয়ে একাঁট অঙ্গীকারপত্র 'লাখয়ে নিতে আরম্ভ করেন। 

এই কালেই বিদ্যাসাগর-পত্্র নারায়ণচদ্দ্র ভবসুন্দ্রী নামে একি বিধবা মেয়েকে 
বিবাহ করার গসম্ধান্ত নেন। নারায়ণ এই বিয়ে করলে আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধ্‌-বাম্ধবরা 
তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না বলে ভয় দেখান। শচ্ভুচদ্দের পন্তে সব ব্যাপার 
জানার পর ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর শঙ্ভুচন্দ্রকে এক চিঠিতে 
লেখেন £ 

“আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ 
গদয়াঁছ এমন স্থলে আমার প্র ?বধবাঁববাহ না কাঁরয়া কুমারশীববাহ কাঁরলে আম 
লোকের নিকট মূখ দেখাইতে পারতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্খেয় 
হইতাম । নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জল 
করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পত্র বলিয়া পারচয় দিতে পারিবেক 
তাহার পথ করিয়াছে ! বিধবাবিবাহ প্রবর্থন আমার জীবনের সব্্রধান সংকম“। এ 


৪৮ সমকালে 


জন্মে ইহা অপেক্ষা আঁধকতর আর কোনও নসংকম* কাঁরতে পারিব তাহার সম্ভাবনা 
নাই। এ বিবয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রার্ণান্ত স্বীকারেও 
পরাত্মুখ নাহ। সে 'ববেচনায় কুটুম্বাবচ্ছেদ আত সামান্য কথা । কুটুম্ব মহাশয়েরা 
আহার ব্যবহার পাঁরত্যাগ করিবেন এই ভয়ে যাঁদদ আম প্রকে তাহার অভিপ্রেত 
গবধবাঁববাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ 
হইত না। অধিক আর কি বালব সে স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া এই 'িবাহ করাতে আম 
আপনাকে চাঁরতার্থ জ্ঞান কারতেছি। 

নারায়ণ িধবাবিবাহ করার পর বিদ্যাসাগরের ভাবমর্ত আরো উজ্জ্বল হয়ে 
ওঠে । যারা বলত, পরের 'বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে আর পরের ছেলের জাত মেরে 
1বদ্যাসাগর নাম কিনছেন, তাদের মুখ বন্ধ হল ।১০৯ কল্তু তাই বলে 'বধবাঁববাহের 
অনুকূল কোনো পাঁরবেশ গড়ে উঠল না। ব্যাপারটা ১২৭৭-এর শ্রাবণ মাসের 
'বামাবোধিনতে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে স্পন্ট বোঝা যায়-_ 

গবধবা কুলাহতৈষণ পাঁণ্ডতবর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাগণের 'ববাহের জন্য 
কায়মন ও অর্থ ?দয়া থেন্ট চেস্টা কাঁরয়াছেন, কিন্তু ফল ছ্বারা আমরা যতদূর বৃধিতে 
পাঁিয়াছি তাহাতে 'হন্দুসমাজের বর্তমান আচার বাবহার প্রণালগ থাকিতে ইহা সফল 
হইবার আশা নাই। সাধারণ লোক য্বান্তও বুঝে না, শাঙ্তুও বঝে না, দেশাচার ও 
মোটামুটি একটা সংস্কার ধাঁরয়া কার্য করে। তাহারা গবধবার 'ববাহ শুঁনিলে মহাপাপ 
বাঁলয়া বিজাতীয় ঘৃণা প্রদর্শন করে। এ প্রকারে বিবাহত দম্পাঁত সাধারণের 
চক্ষশূল, বিদ্বেষ ও বিদ্রুপের পানর হইয়া 1ক প্রকারে সমাজে বাস করিতে পারে ?৯০২ 


বিদ্যাসাগরের চেষ্টা সত্ত্বেওঃ বিধবাবিবাহ যে বাঙালি হিন্দুসমাজে স্বীকীতি 
পায়াঁন, তা এইকালের আর একটি সামায়িকপন্্কেও বলতে শুঁন। পাত্রকাঁটির মতে 
শবধবাবিবাহ শাম্বানুমোদিত হইলেও ভারতবর্ষে পরিগৃহীত নহে। শ্রীষন্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেস্টা ও উৎসাহে বঙ্গদেশে কখনও কখনও ইহার 
অনৃষ্ঠান দেখা 'গিয়া থাকে, কিন্তু সমাজে শাম্তাঁসপ্ধ বাঁলশ্না কোনও স্থানেই গ্রাহ্য হয় 
না। এতং ব্যাপার অনুষ্ঠান্তগণ সমাজচ্যত হইয়া মর্যযাদান্রষ্টরুপে বসাঁত করে 1,১০৩ 
এই একই কথা বছরাঁতিনেক পরে আমরা শুনলাম ভুবনেশ্বর মিত্রের কাছে। পহন্দু 
গিবাহ সমালোচন' প.্স্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে তানি পারিৎ্কারভাবে জানালেন, বিধবাবিবাহ 
সম্পকে বিদ্যাসাগরের প্রয়াস সমাজ স্বীকার করেনি । তাঁর ভাষাই উদ্ধৃত কার £ 

'মান্যবর শ্রীষুন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয্ন বর্তমান 'হন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ 
পুনঃপ্রবারত করিবার জন্য ষথেস্ট চেস্টা করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে একটি 
আইনও রাজঘ্বারে 'বাঁধবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। যাঁদও লোকের মনে এক্ষণে প্রতীতি 
হইয়াছে, যে বধবাঁদগের বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত, কিন্তু চির কুসংকারবশতঃ 
এবং দেশাচার ভয়ে কেহ তাহার অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হয় না। কুসংস্কার ও 
দেশাচার এতদূর প্রবল, যে যাঁদ কেহ বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠান করেন, তবে তাহাকে উত্ত 


বিস্যাপাগর ৪৯ 


পববাঁহতা বিধবার সাহত সমাজ হইতে বাঁহচ্কৃত হইতে, অথবা 'িবাহতা বিধবা 
নারীকে আঁচরে পারত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইতে হইবে ।+১০১ 

এই একইকালে বধবাববাহ আন্দোলনের ব্যর্থতাকে 'চাহুত করে অক্ষয়চন্দ্র 
সরকারের “সাধারণন” লেখে £ 


“আজি ১৮|১৯ বৎসর হইল বধবাববাহের উৎসাহ তরঙ্গরূপে ধাবিত হইল । 
দেশে প্রদেশে, নগরে গ্রামে, ধনীমণ্ডলে, মধ্যবিত্তমণ্ডলে দশীনদঃখামণ্ডলে, পাঁরবার 
মণ্ডলে, পাঁরজন মণ্ডলে 'বিধবাববাহের কথা আন্দোলিত হইতে লাগল । প্রাচখনেরা 
আশাম্বিত হইতে লাগলেন, নব্যেরা উৎসাহে তরাঙ্গত হইতে লাগলেন, ষুবতীরা 
আনন্দ-ভয়-বহবলনেত্রে দোঁখতে লাগলেন । পাঁরহাসাপ্রয় লোকেরা অমন ছড়া 
বাঁধলেন, শান্তপুরী কাপড়ে গান বাঁনতে লাগল । কতক পরিহাসচ্ছলে, কতক 
লোকের বা আন্তরিক মনোভাব ব্যস্ত করিয়া "সুখে থাক 1বদ্যাসাগর চিরজখব? হয়ে" গীত 
ধ্বানত ও প্রাতধ্বানত হইতে লাগিল। প্রথমতঃ দুই চারটি বিধবাববাহ সম্পন্ন হইল, 
ণকন্তু কৃতাবদ্যগ্ণ যাহারা অন্তরে িধবাববাহ পক্ষাবলছ্বিনী তাঁহারা সাহস করিয়া 
অগ্রসর না হইয়া অপ্রকাশ্যভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্বের পারণাম লক্ষ্য কারতে 
লাগিলেন । সাহস কাঁরিয়া কেউই অগ্রসর হইলেন না। মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে দুই 
একট গববাহ কাধে পাঁরণত হইল ও সেই অবাধ শেষ হইয়া গেল । বিধবা বঙ্গাঙ্গনা 
হতাশ হইলেন, প্রজবাঁলত হ্‌তাশন ধূমাবাঁশস্ট হইয়া গেল ।'১০৫ 

আসলে বধবাববাহ দীঘণদনের সংস্কারের মুলোচ্ছেদ করতে পারোন। নিজের 
জীবনের “সর্ব প্রধান সংকমের' এই করুণ পাঁরণাঁত দেখে জীবন সায়াঙ্ছে দ-গা্চিরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্ষেপ করে 'বদ্যাসাগর লেখেন, “আমাদের দেশের লোক এত 
অসার ও অপদাথ" বাঁলয়া পূর্বে জানিলে আম কখনই 'বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
কাঁরতাম না।” 


কেন এই আন্দোলন সফল হল না, তা 'নয়ে সেকালেই প্রশ্ন উঠছিল । ব্যথ“তার 
ণকছু কারণ “সাধারণধ” সম্পাদকের কাছ থেকে আমরা আগেই জেনোৌছ । 'বদ্যাসাগর 
মনে করতেন, বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের পথে প্রধান বাধা দেশাচার। ব্যর্থতার অন্য 
একটি কারণ দেখিয়েছেন সমকালীন এক লেখক যোগেন্দ্রনাথ শমাঁ। তাঁর মতে 
নব্যাশাক্ষতদের মধ্যে ম্যালথসের মত প্রচারিত হবার পর তাঁরা দেখলেন, গবধবাঁববাহ 
প্রচলিত হলে লোকসংখ্যা খুব বেড়ে যাবে । ন্সতরাং 'বধবার বিয়ে দেওয়া চলবে না। 
নব্যসম্প্রদায় এই ধুয়া ধরার সঙ্গে-সঙ্গে বিধবাববাহের স্রোত রুদ্ধ হল। “সেই অবাঁধ 
[িধবাগণের ভাগ্যলক্ষণ আবার তাহাঁদিগের প্রাত 'বমুখ হইয়াছেন । সুশিক্ষিত দলের 
এই অনার্ধ আচরণে মমাহত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বধবাবিবাহ প্রচারে ক্রমেই 
1শাথলযত্ব হইলেন । যাঁহারা এই মহদুনন্ঠানে তাঁহার পশ্চাদ্ধত+ হইয়াছিলেন, তাঁহারাও 
দলপাঁতর ভগ্ন হৃদয়তায় ব্যাথত হইয়া নীরবে সমস্ত কষ্ট সহিয়া অন.কুল কালের প্রতীক্ষা 
কাঁরতে লাগিলেন ।,১০৩ 

গবদ্যা. ৪ 


৫০ নমকালে 


সেকালের বিশিষ্ট পান্রকা “সোমপ্রকাশ'ও শাঁক্ষতদের উদাসীনতাকেই এই 
আন্দোলনের অসাফল্যের কারণ বলে মনে করত । ১৮৮০ 'প্রস্টান্দে শববাহার্থনী 
হিন্দ বিধবাগণের সাহায্যার্থ” একাঁট সভা স্থাপিত হলে “সোমপ্রকাশ' এই প্রয়াসকে 
স্বাগত জানিয়ে লেখে £ 

পবধবাবিবাহ প্রচালিত না হওয়াতে যেি ঘোর আঁনষ্ট ঘাঁটতেছে, যাঁহাদের 
বাটতে গবধবা আছেন তাঁহারাই প্রায় অহরহঃ সেই মানষ্ট প্রত্যক্ষ কাঁরতেছেন ।--*এই 
সকল আঁনন্ট দন করিয়া কি আজিও িধবািবাহে গুঁদাসীন্য প্রদর্শন করা হইবে 2, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন গবধবাববাহ প্রচাঁলিত কারবার চেষ্টা পান, যাঁদ শিক্ষিতেরা 
তৎকালে জড়বং ও উদাসীনবৎ ব্যবহার না কাঁরয়া সজীবতা প্রদর্শনপূুর্বক অকপট 
হৃদয়ে তাঁহার সহায়তা কাঁরতেন, এতাঁদন 1বধবাববাহ প্রচলিত হইয়া উচিত ১৪? 


প্ীশচদ্দ্র মজ্‌মদার আবার এ-আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ সম্পকে ভিন্নমত 
পোষণ করতেন । তাঁর মতে বতণমান অধঃপাঁতত অবস্থা থেকে বঙ্গসমাজকে উদ্ধার 
করার জন্য 'প্লবের প্রয়োজন । এ সত্য উপলাষ্ধ করতে না পারাই বদ্যাসাগরের 
সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যথতার কারণ । শ্ীশচন্দ্রের বন্তব্যটা এইরকম £ 

ণবদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গলমাজের সংস্কারক বটে, কস্তু তাঁহার সংস্কার প্রধানতঃ 
ম্ছীত ও উন্নীতশশীলতার মধ্যবতরণ | তীন মনে করেন ষে বঙ্গসমাজকে এখনও সংস্কার 
কারবার সময় আছে, সুতরাং তান বিপ্লবের দিক 'দিয়াও যান না। এইজন্য যখন 
?িরদ$াঁখনন বঙ্গাবধবার দুঃখে ব্যাঁথত হইয়া তাহাদের বিবাহ দিতে তাঁহার ইচ্ছা 
জান্সলঃ তখনও বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্তের দোহাই 'দিতে বাধ্য ।**"কন্তু ?তাঁন 
সমাজের বতণমান প্রবণতা অনুধাবন না করিয়া সংস্কার আরম্ভ করেন। বঙ্গসমাজ এত 
পুরাতন এবং এত অধঃপাঁতিত হইয়াছে, যে সংস্কারে আর ইহার কিছু হয় না। 
যাহার সবাই ক্ষত, তাহার প্রলেপ দিব কোথা ? যাঁদ বঙ্গসমাজ কখন উন্নত হয়, 
তবে বিপ্লব চাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ রহস্য উদ্ভেদ কারতে প্রয়াস পান নাই। 
এইজন্যই তাঁহার প্রস্তাবিত সংস্কার বঙ্গসমাজের আমূল আলো'ড়ত করিল বটে, কিন্তু 
কাজ বড় হইল না। বরং প্রতিক্রিয়া আরপ্ভ হইতেছে ।*৯০৮ 

দরীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে সেকালের এক লেখক মনে করতেন, হিন্দ:সমাজের 
গবরোগধতার জন্যই 'বধবাঁববাহ আন্দোলন সফল হতে পারোন। 'বধবাববাহকে 
ধিদ্যাসাগর শাস্ন্সম্মত প্রমাণ করার পর একে বৈধ ঘোষণা করে এক আইনও প্রণীত 
হয় । পকম্তু তাহা হইলে ক হইবে ? সমাজের সম্মত ব্যতীত 'বিধবাঁববাহ প্রচলিত 
হইতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অদম্য উৎসাহের সাঁহত কার্ধযক্ষেত্রে অবতরণ 
কারলেন। বাহাতে 'বিধবাবিবাহ প্রচাঁলত হয়, তাহার উপায় কারতে লাগিলেন । বধবা- 
দিবাহ কাঁরতে যাহারা সম্মত হইল তাহাদিগকে অর্থ প্রদান করতে লাগিলেন । কতক- 
গলি বিধবাবিবাহ সংঘটিত হইল । এরপ উপায়ে কতদিনই বা কার্ধ্য চলিতে পারে ? 
একা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বা কত অর্থ ব্যয় কারতে পারেন ? শেষে 'তাঁন ধণজালে 


বিস্তানাগর €১ 
জাঁড়ত হইয়া পাঁড়লেন। 'হন্দুসমাজের 'শাথিলতা, 'শাথলতা কেন ীবপক্ষতা এই 
মহৎ অনূভ্ঠানটীকে কার্ষে পরিণত করিতে দল না। দ:ঠথনী বধবাদের যে দুর্দশা, 
সেই দুদশাই রাঁহল ।+৯০৯ 

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য আর একদল মানষের মনোভাবও দায়ী । 
এ*রা মনে করতেন “একের দুইবার বিবাহ" দিলে “অন্যের একবারও 'ববাহ দবার পান্ন 
মিলে না।” তাই “একজনের ভোগাশা পাঁরত্তপ্ত করিতে গিয়া অপরকে ট চরকুমায়া রাখা" 
কতখানি সঙ্গত এ প্রশ্ন তুলতে তাঁরা দ্বিধা করলেন না ।১১৩ 

িধবাবিবাহ আন্দোলন ব্যর্থ হবার পেছনে 'হন্দ টি আন্দোলনের 
প্রভাবও উপেক্ষা করার মতো নয়। উীনশ শতকের সত্তরের দশকে হিন্দু পুনর:জ্জীবন 
আন্দোলন মাথা চাড়া দলে 'বধবাবিবাহ আন্দোলনে পুরোপুরি ভাটার টান দেখা 
যায়। 'হন্দধমে“র পবিত্রতা রক্ষায় আগ্রহ? ব্যান্তরা 'বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে নবোদ্যমে 
প্রচার আঁভযান শুর করেন ॥। বিধবাঁববাহ যে শাস্ীসিদ্ধ ব্যাপার নয়, তা দেখিয়ে 
১৮৭৪-এ শ্যামাপদ ন্যায়ভুষণ ণবধবা ধম“রক্ষা” রচনা করলেন । ধবদ্যাসাগর সম্পর্কে 
প্রচুর সম্ভ্রম প্রকাশ করেও বিধবাঁববাহ প্রবর্তনের জন্য তানি যে শাদ্ত্রকে বকৃতভাবে 
ব্যাখ্যা করেছেন এরকম একটা আঁভিযোগ তুলে শ্যামাপদ ন্যায়ভুষণ লিখলেন £ 

শ্লীষুন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগর মহাশয় বদ্যাবিভবঃ দয়াদাঁক্ষণ্য, সৌজন্য প্রভৃতি 
সবগ্‌ণেরই গুণাকর, কত্ত তাঁহার স্বকীয় আচার ব্যবহার বিষয়ে ষত্ীকৎ জনাপবাদ 
যাহা শ্রবণ করা যায়, তদ্দ্বারায় বোধহয় তাঁহারও বেদাদি শাস্নে বিনবাস নাই, যাঁদ 
বি"বাস না থাকে তবে হিন্দ িধবাঁদিগকে অকারণ বৈধব্যযন্তরণা ভোগ কারিতে দেখিয়া 
দয়াল বিদ্যাসাগর মহাশয় অবশ্যই দয়ার হৃদয় হইতে পারেন এবং এ দুর্ত বৈধব্য- 
যন্ত্রণা 'নবারণের নিমিত্তে তাঁহার অন্তঃকরণে একান্তই অভিলাষ হইতে পারে, এখন সেই 
অভিলাষ পূর্ণ কারবার 'নীমিত্তে ইনি, খাঁষ বচনের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া অযথা 
অর্থপ্রকাশে 'হন্দুসমাজকে বিভ্রান্ত কারবার চেষ্টা করিয়াছেন, 'ি আপনিই বিভ্রান্ত 
হইয়া অযথা অর্থকে ষথাথ-বোধে এ ব্যবস্থা প্রকাশ কারয়াছেন 2১৯৯ 

শ্যামাপদ ন্যায়ভুষণের বই বেরোনোর কিছুদিনের মধ্যে বিধবাবিবাহের 
অশাস্তীয়তা দেখিয়ে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি ও প্রসন্নকুমার শমাঁ বই লিখলেন। 
প্রসন্বকুমারের বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ঢাকাপ্রকাশ' দেশের বর্তমান অধঃপাঁতিত 
অবস্থার জন্য বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করে লেখে, “বৃহস্পাঁতর না্তক ধর্ম প্রবর্তনার 
ন্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের আঁভপ্রায় 'কিনা বলিতে পার না, কিন্তু 
তাঁহার এই গ্রন্থ দেশের 'শাক্ষিত সমাজে যের্‌প প্রাঁতপাত্ত লাভ কাঁরয়াছে, তাঁহার গ্রন্থ 
অবলম্বন কাঁরয়া উদ্ধত যুবকগণঃ যুবতনগণের যেরূপ মাথা খাওয়া ধরিতেছেঃ তাহাতে 
দেশের অধ£পতনের আর একটি সোপান প্রস্তুত হইয়াছে ।'১*২ এমনাঁক বিধবাবিবাহ 
আন্দোলন শুরুর সময় যাঁরা একে সমর্থন করেছিলেন পরবতনকালে তাঁদের কেউ কেউ 
এর বিরুষ্ধবাদী হয়ে ওঠেন ॥ দন একটি পন্রপান্রকাও এই দলে যোগ দেয়। পহদ্দ 


€্‌খ সমকালে 


পোট্রয়ট”-এর কথা প্রসঙ্গত স্মরণণয় । হরিশ্্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক থাকাকালীন 
পান্রকাঁটি এই আন্দোলনকে িভাবে সমর্থন করেছিল, তার কিছ পাঁরচয় আমরা 
আগেই 'দিয়ে এসেছি । কৃষ্দাস পালের আমলেও পান্রিকাঁটি 'বিধবাঁববাহের বিরুদ্ধে 
কিছু লেখোন। কিন্তু এর দায়িত্ব রাজেন্দ্রলাল মিন্রের হাতে আসার পর পীশ্রকাটি 
হয়ে ওঠে বিধবাববাহ বিরোধী । ১৮৯১-এ পান্রকাটি ঘোষণা করে ৬৩ 1:2০ 
21258 19961) 010909360 6০ ₹/1৫০/-:60/2111926* পহন্দু পৌঁ্্রয়ট'-এর এই 
বন্তব্য সম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে “রইস গ্যান্ড রায়ত* বলে £ 
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শুধু পহন্দ পোৌঁছ্রয়ট'ই নয়, যেসব বণীদ্ধজীবী প্রথম যৌবনে িধবাঁববাহ 
আন্দোলনকে সমর্থন করোছিলেন, তাঁদেরও দ*চারজন পরবতর্ঁকালে এর বিরোধী 
হয়ে ওঠেন। এমন একজন বৃ্ধজীবী প্লীগণ্ড্ষ জলসণ্াঁর সফর” নামান্তরালে 
১৮৮৫ 'শ্রস্টাব্দে 'বিধবাববাহের বিরুদ্ধে একাঁট বই লেখেন । বইটির ভূমিকার 
1তাঁন জানান, িবধবাববাহ আন্দোলন শুরু হলে বম্ধ্‌বাম্ধবদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে 
গৃতানি বষয়াঁটকে সাফল্যমাণ্ডিত করার চেষ্টা করেন। করতে গিয়ে তান দেখলেন, 
ণবধবারা 'িজেরাই অনেকে এর বিরোধী । ফলে কিছটা গিংকত'“ব্যবিম;ঢু হয়ে পড়ে 
তানি এ সম্বন্ধে নানা বই পড়তে শুর করেন। পড়ার পর তাঁর মনে হল, বিষয়টি 
শাস্ত্রসম্মত নয় । এটা দেখাতে গিয়ে ?তাঁন বিদ্যাসাগরের বন্তব্যের ও মতের সমালোচনা 
করতে বাধ্য হলেন । এ কাজ করার আগে তান সবিনয়ে জানালেন, “পাঁণ্ডিতাগ্রগণ্য, 
দেশীহতৈষণ, পরাহতন্রত, 'নঃস্বার্থণ অব্যর্থচেষ্ট, স্ুলেখক, প্রবীণ, ভুবনাঁবখ্যাত 
1বদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের 'বরুদ্ধে আমার মত অপারচিত ব্যান্তর লেখনী ধারণ করা 
অসংসাহাঁসক ব্যাপার । অতএব আমি যে সমস্ত যান্ত প্রদর্শন কাঁরয়াছি ও স্থানে 
চ্ছানে শাসনের যেরূপ অর্থ করিয়াছি তাহার দোষ দেখাইলে পুনবার পূৰ্মতে 
প্রত্যাবতণন কারতে প্রস্তুত আছি ।” এই আন্দোলনের ব্যথতার পারচয় দিতে গিয়ে 
তান বললেন, “অদ্য ৩০ বৎসর হইল 'বদ্যাসাগর 'বিধবাববাহের ধুয়া তুলিয়া মনুষ্যের 
চেষ্টায় যাহা হইতে গারে তাহার ঘটি করেন নাই । দীর্ঘ ২ বন্তুতা, অনেক অর্থবায় 
ও অদ্য ২৯ বৎসর হইল উহার আইন পর্যন্ত হইয়াছে । কিন্তু ি ফল হইয়াছে ? 
কেবল কাঁতিপয় কৃষ্ণের জীবের জাতিপাত মান্র। তাহারও আঁধকস্থলে অমঙ্গলই 
ঘাটয়াছে ॥”৯ ৯১৪ 

এইকালেই বিধবাঁববাহ যে অশাস্তীয় ব্যাপার এই মমে" “সমাজদীপিকা” পান্রিকায় 
একট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় । প্রবন্ধাট কথোপকথনের উঙে রচিত। 'বিধবাববাহের 
শাস্ত্রীয়তা নিয়ে দেবদ্‌তের সঙ্গে আলোচনাকালে সনৎকুমার বলেন £ 

“আচ্ছা, আপাঁন ত 'বাবধ উপায়ে বিধবাবিবাহের. অধ্্তুতাই প্রমাণ কারতেছেন। 
যাঁদ ইহা অয্য্ত হয়, তবে আমাদের দেশের আঁছিতীয় পণ্ডিত, শাস্বজ্ঞানী, বিদ্যাসাগর, 


বিস্তালাগর ৫৩ 


মহাশয়, উহার প্রচার জন্য এত ব্যগ্র কেন? তানি ভুরি ভর প্রমাণপ্রয়োগ ও যাবস্ত 
প্রদর্শন করিয়া উহার শাস্বীয়তা প্রমাণ কারয়াছেন, এবং সাবশেষ অধ্যবসায়ের সাঁহত 
উহার জন্য প্রাণান্ত পারশ্রম করতেছেন । ইহা কি তাঁহার ভ্রম ? 

দেবদূত । ( সচাঁকত ) বিদ্যাসাগর মহাশয় কে ? 

সনৎকুমার । কেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

দেবদূত । ও£ ওঃ, ও$+ বটেঃ বটে, ঈশ্বরের কথা বাল শুন । এ কারে হস্তক্ষেপ 
করিয়া যে এত কাণ্ড ঘিবেক, ঈশ্বর প্রথমে তাহা জানিত না। সে প্রথমে এই ভাবিয়া- 
ছিল, বিধবাবিবাহের আন্দোলন করা যাক্‌, দোঁখঃ ি ফল দর্শীয় | িন্ত্‌ যখন, লোকে 
তাহাকে পঁড়াপশীড় করিতে লাগিল তখন সে 'কি করে, বড়লোক, দশজনে জানে শুনে 
পশ্চাৎপদ হইতে পারে না, কাজে কাজেই যাক প্রাণ, থাকুক মান করিয়া কোন গাঁতকে 
আপন কোট বজায় কারল। এখন ঈশ্বর কানকাটা সন্নাসনর ন্যায় হইয়া আছে ।১১৫ 

হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের নায়কদের অনেকেই বিদ্যাসাগরের. এই কাজকে 
প্রীতর চোখে দেখেনান । ভুদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের ভদ্রঘরে বিধবাধিবাহ 
প্রবতনের চেম্টাকে সমাজের পক্ষে ক্ষাতিকর বলে মনে করতেন । তাঁর মতে ণঁবধবা- 
বিবাহ প্রবৃতিমার্গের অনুকূল-"'এবং হিন্দু যেভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার 
করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিপরীত ব্যবস্থা বলিয়া এঁ চেষ্টা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
পক্ষে চাঁদে কলঙ্ক" বালয়াই আমি মনে করি 1৯১৬ 

শ.ধু ভূদেবই নন, সনাতন 'হন্দধর্মের পাঁবন্রতা রক্ষায় আগ্রহণী পান্রকাগৃিও তাঁর 
এই কাজকে “চাঁদের কলঙ্ক" ?হসাবে চিহ্নিত করে । “অনসম্ধান' তাঁর মৃত্যু সংবাদ দিতে 
গিয়ে মন্তব্য করে, তাঁর চেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়, প্রথম বিধবাবিবাহ তাঁর 
চেম্টাতেই সম্পন্ন হয় । “এই যৌবনোগিত কার্ষেযই 'বদ্যাসাগর মহাশয় দরপনেয় কলঙ্কে 
কলঙ্কিত হয়েন, এবং হিন্দ্‌সমাজ হইতে তাঁহাকে পাঁরত্যাগ করা হয়। কিন্তু তাঁহার 
এমনই জিদ যে, তিনি কিছুতেই সে কার্ষ্ প্রাতানবৃত্ত হয়েন না; অনেকসময় 
দেনাপন্র করিয়াও 'তাঁন 'িধবাবিবাহ 'দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ফলতঃ এমন যে 
সর্বগুণান্বত সব্পজ্য বিদ্যাসাগর--এই একটি কার্ষেই, চন্দের কলঙ্কের ন্যায় 
তাহাকে কলঙ্ক কাঁলমায় কলাীষত কাঁরয়াছল ১১৭ 


'অনুসম্ধান”-এর বন্তব্যই প্রাতিধ্বনিত হয়েছিল 'জুবোধিনী'তে। এই পান্িকায় 
1বদ্যাসাগর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জনৈক রাধাজীবন রায় মন্তব্য করেন, [তান 'বধবা- 
বিবাহ বিষয়ক প.স্তকাঁদ প্রণয়ন করেন এবং বঙ্গদেশে 'বধবাববাহ প্রচলন জন্য ষত্রবান 
হন। 'ইহাতেই তিনি সাধারণের আঁপ্রয়ভাজন হইয়াছিলেন এবং সমস্ত ভারতবাসী 
তাঁহার 'িপক্ষ হইয়াছল। তিনি আত তেজস্বী প্‌রুষ ছিলেন-__ইহাতে একদিনের 
জন্য "কাঁগম্মান্তও ভীত হইলেন না। তাঁহার প্রার্থনায় ১৮৫৬ খন্টাব্দে গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক উত্ত আইন পাস হয়__এই একটি কার্ষোযেই চন্দ্রের কলছ্ের ন্যায় তাঁহাকে কলঙ্ক 
কাঁলমায় কলুষিত করিয়াছিল ।*১১৮ 


৫৪ সমকালে 


সমসাময়িক ধুগে 'ভিল্বমতাবলম্বী লোকেরও অভাব ছিল না। বাঙালি [বিধবার 
দু দূর করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা দেখে সমকালীন একাট পান্রকা তাঁর জাবতকালেই 
তাঁকে ///0107 ০) 18656710125 হিসাবে চিঁছিত করে । “সংবাদ পুণণিন্দ্রোদর'এর 
জনৈক প্রাতানাধ নারীর মধাদারক্ষায় দঢপ্রাতিজ্ঞ এই মান:ষাঁটর উচ্ছবাসত প্রশংসা 
করেন । 

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের এই ব্যর্থতা চোখের সামনে দেখে বিদ্যাসাগর কি 
শেষজীবনে হাল ছেড়ে 'দিয়োছিলেন, পরাজয়কে বরণ করে নিয়েছিলেন ? আপাত- 
দৃষ্টিতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাঁবক । কিন্তু সমকালীন পান্রকাগীলতে এমন দহএকটা 
সংবাদ মেলে, যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, পরাজর স্বীকার করার মতো 
মানসিকতায় বিদ্যাসাগরের 'িম্বাস ছল না। ছল না বলেই, ১৮৮৪ সালে 'িবধবা 
বিবাহের উন্নাতসাধনের জন্য তিনি একটি কার্যালয় স্থাপন করেন । সমকালীন একটি 
পান্রকায় পাই £ 

পিপ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় িধবাবিবাহের উন্নাতি সাধনার্থ পুনরুদ-্ত 
হইয়াছেন এবং একটি কার্যালয় স্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা যারপরনাই 
আহলাদত হইলাম ।*১১৯ 

কাষলির স্থাপন করেও অবশ্য 'বিধবাঁববাহের মরা গাঙে জোয়ার তানি আনতে 
পারেনান। তব জীবনের শেষাঁদন পষণম্ত 'বিধবাঁববাহের সমস্ত প্রচেষ্টাকে শুধু 
প্রাণভরে 'তাঁন আশীবাঁদই করেননি, সাহাধ্যও করেছেন সাধ্যমত । ১৮৯০-এর মার্চ 
মাসের “বামাবোধিন?' খবর দেয়, শ্রীহটে বালবিধবাঁদিগের বিবাহ সম্পাদনার্থ এক 
নভা হইয়াছে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে পচিশত টাকা দান 
কারয়াছেন।” শ্রীহট্রে এধরনের একটি সভা স্থাপিত হওয়ায় হরাকঙ্কর দাস নামে এক 
নিষ্তাবান 'হন্দ ধমপ্রচারক" সম্পাদককে উদ্ছেগ প্রকাশ করে লেখেন, “আপনারা হয়ত 
অবগত আছেন যে সংপ্রাত শ্রীহট নিবাসী কাঁতপয় শাক্ষত যুবক 'হন্দু বিধবার 
1ববাহ প্রচালত কারবার জন্য একাঁটি সভা প্রাতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং বিদ্যাসাগর 
প্রমুখ সংস্কারকগণ সেই সভাকে অর্থ এবং সহানুভূতি ছারা সাহায্য করতেছেন । 
হিন্দুসমাজকে বিপর্যস্ত করার জন্য এরকম একটি ষড়যন্ত্র চলছে, অথচ ধম প্রচারক” 
কিনা নীরব, নিচ্চেন্ট। হরাকঙ্কর তাই অনুনয় জানিয়ে বললেন, “আপনাঁদগকে 
নীরব দোঁখয়া বাস্তাঁবকই প্রাণ ব্যথিত হইতেছে ।*"*আর নীরব নিশ্চেন্ট থাকিবেন 
না।” “ধমপপ্রচারক'-সম্পাদক তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'িবধবাবিবাহের “অশাস্ত্ীয়তা 
ও অপকারিতা" সম্পর্কে তাঁরা পুরোমাত্রায় সচেতন । 

ধমর্রচারক'-এর মতো পাঁত্রকা যে এ-িষয়ে সচেতন হবে, সে তো জানা কথাই ॥ 
কিন্তু জীবনের আঁস্তম লগ্মে পেশছেও 'বধবাববাহ সংকান্ত ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের 
উৎসাহ লক্ষ্য করার মতো । অরাঁং পুনার্ববাহই যে বিধবার দুঃখমোচনের প্রধান পথ-_ 
এ বিদ্বাস মত্যুকাল পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের অটুট 'ছিল। 


বিদ্ভানাগর ৫৫ 


৩ 


1িধবাববাহ আইন চালু হবার মাসদেড়েক পরে পহন্দু পৌঁট্রয়ট”এ একটি চিঠি 
প্রকাশিত হয় ৷ পন্রলেখক বিধবাঁববাহ আইন প্রণয়নে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার প্রশংসা 
করে বলেন, অসহায় নারণজাতির প্রাত এখনও তাঁর কিছ কর্তব্য বাঁক | 'াঠাটতে 
কুল।ন মেয়েদের দ:রবন্থার পারচয় 'দিয়ে তাঁদের দ£ঃখ দুর করার কাজে বিদ্যাসাগরকে 
উদ্যোগী হতে আহ্বান জানানো হয় ।১২০ 

পন্রলেথক এই আহ্বান জানানোর আগেই কৌলীন্যপ্রথার আঁভিশাপ থেকে বাঙাল 
মেয়েদের মুস্ত করার অভিধানে 'বদ্যাসাগর সামিল হয়োছিলেন। বাঙালসমাজে 
কৌলী ন্যপ্রথা বিরোধ৭ অভিযানের শুর রামমোহন থেকে । ১৮১৯-এ “সহমরণ বিষয় 
প্রবর্তক ও নিবতকের 'দ্বিতয় সম্বাদ'-এ তান কুলঠন মেয়েদের অসহায় অবস্থার 
প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮২২-এ প্রকাশিত 97%6 72772/15 
৮62011716 14096777 2270000777167715 07176 0710767£712715 ০7 £87710165 
2০০০721%6 40 4/6 47111022279 ০01 171/76771070৫-এ রামমোহন তীব্রভাষায় এই 
প্রথার সমালোচনা করে বলেন, অশাস্তরীয় এই প্রথা এদেশের মেয়েদের দুগ্গতির অন্যতম 
প্রধান কারণ। 

রামমোহনের পর সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ডিরোজও-র ছান্ুশিষ্যরা প্রধান ভুমিকা 
গ্রহণ করেন। ডিরোজিও-শিষ্য ইয়ংবেঙ্গলের দল ছিলেন কৌলীন্যপ্রথার কঠোর 
সমালোচক ॥। এই গোষ্ঠীর দুই মুখপত্র “এনকোয়ারার* ও 'জ্ঞানান্বেষণ”এ এ-প্রথার 
নম্দা করে একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকেই কৌলীন্যপ্রথার কুফল 
সম্পর্কে বাঙাল ঠিন্তানায়করা সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। রামমোহন-অনুরাগী 
প্রস্নকূমার ঠাকুর পশরফমণারএ এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখেন £ কৌলীন্যপ্রথা 
সমাজের পক্ষে হানিকর, এর ফলে কুলীন পত্বীদের ও 'ববাহব্চিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
ব্যাভচার বৃদ্ধ পায়ঃ সমাজের নোৌতকতার হানি হয়, জনসংখ্যা বাদ্ধর গাঁতও 
হাস পায়। যেকোনো সভ্য সরকারের কাছে এ ধরনের প্রাতটি ক্ষাঁতই মারাত্মক এবং 
যেহেতু এই প্রথা শাস্ত্রসম্মত নয়, তাই সরকারের অবশ্যই তা নবারণ করা উঁচত। 
এ-িষয়ক আইন প্রণশত হলে অসংখ্য নিরীহ নারী দাসত্ব বন্ধন, হাজার পাপ ও 
অবমাননার হাত থেকে রেহাই পাবেন । ইংলম্ডে বহ7ীববাহ 'নাঁষপ্ধ, তাই ব্রিটিশ প্রজা 
হিসাবে ভারতীয়রাও এই আইন সম্প্রসারণের প্রার্থনা জানাতে পারে। এ প্রথা যে 
একইসঙ্গে 'ব্রিটিশ আইন ও হিন্দ:শাস্ধাবরোধী তার উল্লেখ করতেও সম্পাদক ভোলেন 
ন।১২১ উাঁনশ শতকের 'তারশের দশকেই বিষয়টি নিয়ে “সমাচার দপ“ণ”এর সঙ্গে 
“সমাচার চীন্দ্ুকা'র বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়। এ-বিষয়ক বতকের রেশ অন্যান্য 
পান্ুকাতেও লাগে। ইন্ডিয়া গেজেট, “ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া” “ক্যালকাটা "শ্রশ্চান 
অবজার্ভার' প্রভৃতির মতো সাহেবি পান্তকাও এই প্রথার 'বরুদ্ধে লেখালাঁখ শুরু 


৪৬ সমকালে 


করে। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাঁদত ীবদ্যাদর্শন” পান্রকাতেও বহুঁবাহের 'বরু্ধে 
একাধিক লেখা প্রকাশিত হয় ॥ সম্পাদক একাধিকবার য্যান্ত ও শাস্ত্রবিরোধী এপ্রথা 
নিবারণে সরকারি হস্তক্ষেপ দাঁব করেন। 

কিন্তু যার বিরুদ্ধে বাঙালি চিন্তানায়করা এতথাণনি সোচ্চার হয়ে উঠলেন, সেই 
কোলা ন্যপ্রথা জানসটা কি? 

প্রথাটির জম্ম সম্ভবত বল্লালসেনের আমলে । শোনা যায়, সম্মানলাভের জন্য 
সমস্ত প্রজা সংপথে চলবে এই লক্ষ্য নিয়ে বল্লালসেন কোলীন্যমর্ধাদা সৃষ্টি 
করোছিলেন। শ্রোন্রিয়দের মধ্যে যাঁরা নবগুণ বশিষ্ট ( “আচারো বিনয় বিদ্যা 
প্রতঘ্ঠা তীর্থদর্শনং । নগ্ঠা শান্ত স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং ॥” ) বল্লাল তাঁদের 
কুলান উপাধি 'দিয়োছিলেন। তান নিয়ম করেছিলেন, ৩৬ বছর অন্তর বাছাই করে 
গুণ ও কাজ দেখে পুনরায় কুলীন ও অকুলীন 'নিবাচিত হবে । কাজেই কুলমর্যাদা 
লাভের জন্য সকলেই ধাঁর্মক ও গুণবান হতে চেষ্টা করবে । 

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষরণসেনের আমলে ঘোষণা করা হল, কোলগন্যপ্রথা 
বংশানুক্রুমিক হবে এবং প.ত্রকন্যার 'ববাহের উৎকষ অপকর্ষ দ্বারা সেই মর্যাদা হাস- 
বৃদ্ধ হতে পারবে । পূনরায় ণনর্বাচন করে মর্যাদা প্রদান করা তাঁর আমলে রাহত 
করা হল। এই নতুন নয়মে হাজার দোষ দেখা দিল। শ্রোন্রিয়রা বহ্‌ ব্যয় করে 
কুলীনে কন্যা ্দয়ে কুলমর্যাদা বাঁদ্ধর চেণ্টা করতে লাগল । ফলে কুলীন পান্রের 
চাঁহদা বেড়ে গেল। সুযোগ বৃঝে তারা বহাীববাহে প্রবৃণ্ত হয়ে ববাহ ব্যবসায়শী 
হয়ে উঠল । কুলীনের ছেলে অল্পবয়সেই কেমন বিবাহ ব্যবসায় হয়ে উঠত, তার সুম্দর 
দূল্গান্ত মেলে উনিশ শতকের একটি পান্রিকায় । ন বছর বয়স হতে না হতেই কুল?নের 
ছেলের চারাদক থেকে সম্বন্ধ আসতে শুরু করে । এর ফলে কুলীনপহন্ের “লেখাপড়া 
সমস্ত জলে ভাঁসিয়া গেল বংসর কয়েক মধ্যেই পণ্ঠান্নাঁটি বিবাহ করিয়া একে ২ বশর 
বাটণ হইতে বার্ধক আদায় করেন। আর মজা কাঁরয়া পায়ের উপর পা 'দিয়া রাজা- 
পুত্রের ন্যায় ঠনভণবনায় কালাতিপাত করেন ।১২২ 

ইতিমধ্যে দেবীবর নামে এক ঘটক ঘোষণা করলেন, “দোষো যন্র কুলং তন্র।” বল্লাল 
গুণ দেখে কুলীন করেছিলেন, দেবীবর করলেন দোষ দেখে । দোষান.সারে কুলনদের 
[তান ৩৬টি সম্প্রদায়ে ভাগ করলেন । এরই নাম মেলবম্ধন। এই ব্যবস্থায় সমমেলের 
বাইরে কুলীনদের বিবাহ 1নাঁষদ্ধ হল । জাতিগত, কুলগত ও শ্রোন্রিয়গত এই তিনপ্রকার 
দোষে মেল হত। দেবীবরের এই মেলবন্ধন" প্রচালিত হবার আগে কুলীনদের 
পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হত, যাকে “সর্বদ্বারখ গিববাহ” বলা হয় । কিম্তু পরবতরকালে 
অনেক অজ্পঘরের মধ্যে “মেলবন্ধন” হওয়াতে কুলীনের ঘরে ঠেকা মেয়ের সংখ্যা গেল 
বেড়ে, আর ঘরে ঘরে দেখা দিল “শতেক বিধবা হয় একের মরণে'__এই কাব্যপঙণস্তর 
বাস্তব রূপ । 

সমাজ ভরে গেল অনাচার আর দুনরশীততে ॥। কোলান্যের ফলে একদিকে বালিকার 


বিস্ভাসাগর ৫৭ 


সঙ্গে বৃদ্ধের বিবাহ, অন্যাদকে 'বিগতযৌবনার সঙ্গে বালকের গববাহ হতে লাগল । 
বৃদ্ধের তরুণন ভার্যা লাভ তো আতপাঁরচিত ঘটনা, উলটোটাও ঘটত । অনেকসময়ই 
সাত/আট বছরের ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হত চল্লিশ/পণ্চাশ বছরের মেয়ে । এর 
পরিণত অনেকসমগ্ন হত মম্ন্তক । ১৯ জুন, ১৮৮৬-তে “এডুকেশন গেজেটে” এই 
ধরনের একটি সংবাদে দোঁখ, “বরিশালের এক প্রাপ্তবয়স্কা রমণগর সাঁহত এক শশুর 
বিবাহ হওয়াতে স্ব্রীলোকাঁটি উদ্বম্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । এমনও শোনা যায়, 
কোনো-কোনো গৃহকত? পাত্রের অভাবে তাঁর সমস্ত আববাহিতা ভগ্নী ও কন্যাদের 
একই কুলীনের হাতে সমর্পণ করতেন। অনেক কুলীনকন্যা বিয়ের রাতেই প্রথম ও 
শেষবারের মতো স্বামীর মুখ দেখতেন । ভাগ্যবতী যাঁরা, তাঁরা বিবাহবাসরের পর 
সহমরণে যাবার সময় ছ্িতীয়বার এই সুযোগ পেতেন। শেষাঁনঃ*বাস ফেলা পর্যন্ত 
কুলীনদের বয়ে করার ব্যাপারটা গঞ্পকথা নয়। অনেকে আবার 'িবাহরাত্রে স্ীর 
কাছে আলাদা অথ“ উপহার না পেলে একশয্যায় শুতে অস্বীকার করত। 'বিয়ের পর 
কুলীনরা বউয়ের বিশেষ খোঁজখবর রাখত না। এসবের ফলে সমাজে ব্যভচার বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল। অনেক কুল?নকন্যা কুলত্যাগগ করতেন, তাঁদের শেষ আশ্রয় হত কলকাতার 
বাঁভন্ন বেশ্যাপল্লশ । কুলীনরা অবশ্য এসব ছোটখাটো ব্যাপার 1নযে মাথা ঘামাত 
না। বাভিচার তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। তারা বলত “আমরা কুলীনের 
ছেলে, আমাদের লজ্জা ?ি? আমরা কুলান গঙ্গার তুল্য পাবন্রঃ গঙ্গায় যেমন বিষ্ঠা 
মড়া প্রভৃতি নানাবিধ ঘ:ণাজনক দ্রব্য পাঁতিত হইলেও ?তাঁন অপ্পাঁবন্ত্র হন না। আমরাও 
তদ্রূপ ।”*২৮ গ্রামাঞ্চলের কথা বাদই দিলাম কলকাতা ও তার আশেপাশেও শতপত্বীক 
কুলীন ব্রাঙ্ণরা উাঁনশ শতকের প্রথমাধেও দাপটের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। 
চালালেও, তাদের কাজকর্মের প্রাত বস্তার মনোভাব 1শাক্ষত শহরবাসার মনে 
পুঞ্জশভুত হতে থাকে । আর তাঁদের সেই ক্ষোভ উনিশ শতকের 'তারশের দশক 
থেকেই 'বাঁভল্ল সংবাদ-সামায়কপন্ত্রের পৃ্ঠায় কিভাবে ভাষা পাচ্ছিল তা আমরা দেখে 
এসেছি । 

শতাধ্দীর ছিতীয়ার্ধেও পন্তপান্তকাগ্টীলতে কোলীন্যপ্রথা নমালোচনার ধারা 
অব্যাহত থাকে । ১৮৫১-য় “সংবাদ প:ণণচন্দ্রোদয়” একাঁট সম্পাদকীয় নিবন্ধে বহু দার 
পারগ্রহের প্রথাকে “এদেশের অসৌভাগ্য ও দ:রবম্থার একটা প্রধান কারণ” হিসাবে 
চাহৃত করে বলে “এই প্রথায় অনেক কুলাঙ্গনা ব্যাভচাঁরর্ণা ও ভ্রুণ হত্যাকারিণণ হইয়া 
থাকে এ প্রথা এদেশের শাস্ত্ানশিষ্ট নয় ।, কাজেই সরকার অনায়াসেই আইন করে 
এ-প্রথা বন্ধ করে দিতে পারেন ।৯২৪ এর কয়েকমাস পরে হুগলি কলেজের এক ছান্্র 
আইন করে এই কুপ্রথাকে নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারকে আহ্বান জানান ।৯২৫ 
সমকালেই “বেঙ্গল হরকরা'তে এক পন্রলেখক কোলণন্যপ্রথার বীভৎস ?দকাঁট তুলে 
ধরেন। পন্রপান্রকায় এইসব লেখালাঁথর পাশাপাশি এইকালের 'বদ্বংসভাগুলিও এই 
প্রথার নিন্দাবাদে মুখর হয়ে ওঠে । হরচন্দ্র দত্ত “বেথুন সোসাইটি'তে এক প্রবন্ধ পাঠ 


€৮ লমকালে 


করে এর লজ্জাজনক 'দিকাঁট তুলে ধরলেন ৷ এর কছাঁদন পরে ১৮৫৬-র গোড়ার দিকে 
িশোরণচাঁদ মিত্নের উদ্যোগে বদ্ধুবর্গ সমবায়” নামক সভার পক্ষ থেকে বহুবিবাহ 
আইন করে বন্ধ করার জন্য ভারতবঁয় ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদনপন্ত পাঠানো 
হয়। এাঁট পেশ করা হলে ব্রাহ্ণদের মধ্যে চাণ্ল্য দেখা যায়। এই সমাজের প্রভাব- 
শালী কিছ: ব্যান্ত এই প্রথায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন 
জানানোর উদ্দেশ্যে কুলীনদের এক সভা আহ্বানের ইচ্ছা নিয়ে 1হন্দ: মেদ্রোপলিটন 
কলেজে দ-টি প্রারাস্ভক বৈঠকে মিলিত হন।১২৬ এরপর “বহুবিবাহ শাস্মরসম্মত কার্য, 
তাহা রাহত হইলে 'হন্দুদগের ধমণলোপ হইবেক, অতএব এ-িষয়ে গবণ“মেণ্টের 
হস্তক্ষেপ করা 'বধেয় নহে এই মম রক্ষণশীল হিন্দুদের পক্ষ থেকে রাধাকান্ত 
দেবের নেতৃত্বে ১৬৩৮ জনের স্বাক্ষরযস্ত একি পাল্টা আবেদনও পেশ করা হয়। 
ক্রমবধমান চেতনার ফলে প্রথাঁট যখন ল:গ্তপ্রায়ঃ তখন আইন করে এ-প্রথা 'নাঁষদ্ধ 
করার কোনো প্রয়োজন নেই--এই মর্মে হম্দ; ইনটোঁলিজেম্সার'-এর সম্পাদকীয়তে 
বন্তবা রাখলেন কাশীপ্রসাদ ঘোষ ।১২৭ 


(িশোরণচাঁদের আবেদনাঁট পেশ করার অঙ্পাঁদন পরেই ১৯৫৬-র মার্চ মাসের 
গোড়ার 'দিকে প্রসম্বকূমার ঠাকুর কৌলীন্যপ্রথা রদকজেপে ভারতবষাঁয় ব্যবস্থাপক 
সমাজের ববেচনার জন্য একটি আইনের খসড়া পেশ করেন। এই প্রস্তাবটি পেশ 
করার কয়েকমাস পরে ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৫৫-য় বিদ্যাসাগর এই প্রথা নিবারণের জন্য 
একাঁটি আইন প্রণয়ন করতে ভারত সরকারের কাছে একটি আবেদনপন্তর পাঠান । এতে 
কুলীন ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে বলা হয় £ 
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এরপর বাংলাদেশের 'বাভন্ন প্রান্ত থেকে বহৃবিবাহের বিরুদ্ধে একের পর এক 
আবেদন আসতে শুরু করে । ফিশোরচাঁদ, প্রসন্বকুমার ও বিদ্যাসাগরের আবেদন 
ছাড়া, ১৫৬-র জুলাই মাসের মধ্যে সরকারের কাছে বহুবিবাহের বিরদ্ধে যেসব 
আবেদনপন্ত পাঠানো হয়োছিল সেগীল হল £ 

(১) বধণমানের মহারাজার আবেদন ; 

(২) নদীয়ার রাজার আবেদন ; 

।৩) কলকাতার আঁধবাসীদের আবেদন ; 


বিষ্যাসাগর 
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কলকাতার টশ্যাকশালের হিন্দু কম“চারশদের আবেদন : 
ভবানীপুর ও আলিপুরের আধবাসীদের আবেদন ; 

হুগাঁলর কাশীম্বর মিত্র ও অন্যান্যদের আবেদন ; 

হুগাঁলর অন্নদাপ্রসাদ ব্যানাঁর্জ ও অন্যান্যদেরংআবেদন ; 
হগাঁলর 'শবনারায়ণ রায় ও অন্যান্যদের দশ আবেদন ; 
কৃষ্ণনগরের আঁধবাসীদের আবেদন ; 

জয়কৃষ্ণ মখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের আবেদন ; 

আঁটপুরের আঁধবাসীদের আবেদন ; 

বর্ধমানের আঁধবাসীদের আবেদন ; 

বরধমানের সারদাপ্রসাদ রায় ও অন্যান্যদের আবেদন ; 
বধমানের প্‌ণ*চন্দ্র ব্যানার্জি ও অন্যান্যদের' আবেদন ; 
নদায়ার রামলোচন ঘোষ ও অন্যান্যদের আবেদন ; 
শান্তপুরের ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, উমেশচন্দ্রঃ রায় ও তন্যানাদের 
আবেদন ; 

নদীয়ার সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের আবেদন ; 
মোঁদনীপূরের আঁধবাসীদের দহট আবেদন ; 

যশোরের আঁধবাসীদের আবেদন ; 

ঢাকার আঁধবাসীদের আবেদন ; 

মুর্শদাবাদের আধবাসীদের আবেদন ; 

রাজসাহর অধিবাসীদের আবেদন ) 

বাঁকুড়ার আঁধবাসীদের আবেদন ; 

দিনাজপুরের আঁধবাসীঁদের আবেদন ; 

ময়মনাসংহের আধিবাসীদের আবেদন ; 

শাশ্তপুর ও নিকটবতা” অঞ্চলের হিন্দৃদের'দ:শট আবেদন ; 
কলকাতার আঁধবাসীদের আর একাঁট আবেদন ; 
জানবাজারের রাসমাণ দাসীর আবেদন ; 

কাঁশিমবাজারের রানি স্বর্ণময়শর আবেদন ; 

বরানগরের হিন্দু আঁধবাসীদের আবেদন ।৯২৯ 


নাটোরের রাজা প্রসন্ননাথও এ-প্রথার বিরুদ্ধে আবেদন করেন ॥ বহুবিবাহ বিরোধী 
এই আবেদনপন্রগুিতে প্রায় হাজার পশচশেক লোকের সই ছিল । এ-বিষয়ক এক 
আইনও শীঘ্রই পাশ হবে- একথা অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন । ২৫ নভেম্বর; ১/৫৬-র 
“সম্বাদ ভাস্কর” এক সম্পাদকীয় িবম্ধে খোলাখুলি লেখে বহুবিবাহ নিবারণায় 
রাজবিধান হবেই হবে ইহাতে সন্দেহ নাই । ১৮&৭-তে ভারতব্যাপণ 'বন্রোহের আগুন 
জলে না উঠলে এই সময়ই বহুবিবাহ নবারিত হত এবং 'বদ্যাসাগরই হতেন তার 


৬৪ সম্কালে 


নায়ক-__১৮৬৫ সালে বহযীববাহ বারণ প্রসঙ্গে বন্তব্য রাখতে 'গিয়ে “ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া” 
সেকথাই বলে £ 
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১৮৫৭-র 'বদ্রোহ শুর: হওয়ায় শেষপর্যন্ত 'কিছুই আর হল না। বিদ্যাসাগরের 
ভাষায় “বহ:ববাহ নিবারণ বষয়ে আর তাহাদের মনোযোগ দিবার অবকাশ রাহল না। 

সংস্কারকরা তাই বলে হাল ছাড়লেন না। কয়েকবছরের মধ্যে আবার তাঁরা 
বহুবিবাহ নিবারণে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন । ১৮৬৩-র মাঝামাঁঝ সময়েই বহাবিবাহ 
নিবারণের প্রশ্নীট নিয়ে বাঙালিসমাজ নতুন করে 'চীন্তিত হয়ে উঠল । ১৮৬৩-র অক্টোবর 
মাসে প্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা বহুববাহ 'িনবারণের জন্য সরকারকে একাঁট 
আইন প্রণয়ন করতে অনুরোধ জানালেন । এর কাঁদন পরেই দংগাঁচিরণ নন্দী ও অন্যান্য 
কিছু মানুষ এ-সম্পকে? আর একটি আবেদন পেশ করলেন । এই সময়ই আইনের 
সাহায্যে এ-প্রথা দমন করা ঠিক হবে না সে নয়েও মতভেদ দেখা দিল । একালের 
বিশিষ্ট পত্রিকা “সোমপ্রকাশ” বহুবিবাহ নিবারণের জন্য প্রেরিত আবেদনগুঁল সম্পর্কে 
মন্তব্য করতে গিয়ে লেখে ঃ 

“এদেশের কতকগ্াল সুশিক্ষিত লোক বহযীববাহ প্রথা 1নবারণ প্রার্থনায় ব্যবস্থাপক 
সভায় এই আবেদন করিয়াছেন, তাঁছিষয় লইয়া বহুতর আন্দোলন আরঞ হইয়াছে । 
কেহ কেহ ইহার সপক্ষ, কেহ কেহ বা ইহার বিপক্ষ হইয়াছেন । বহুবিবাহ প্রথা যে 
আঁতশয় কুৎীসত, ইহা হইতে এদেশের যে বছুতর আঁনন্ট ঘাঁটতেছে, তাঁদ্ধযয়ে কিছুমাত্র 
বন্তব্য নাই ।***ইহা এদেশ হইতে বতশীঘ্র অস্তাহণতত হয়, ততই মঙ্গলের 'বষয় । কিন্তু 
আবেদনকাররা ষেরূপে ইহার উন্মূলন চেষ্টা পাইতেছেন, তাহা যুস্তীসম্ঘ কিনা 
তীছ্িষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক । 

গাবর্ণমেন্টের সাহাধ্য লইয়া এই বিষয় রহিত করা হয়ঃ ইহা অনেকের অনাভমত। 
আমরাও এ অংশে তাঁহাঁদগের বন্তব্য অনুমোদন কাঁরতোছ । গ্ভর্ণমেণ্টের লৌহময় 
দণ্ডের সাহায্য লইয়া আজিও যাঁদ আমাদিগকে সমাজ সংস্কার কাঁরতে হয়, আমাদিগের 
?ি লেখাপড়া শিক্ষা হইল । ইহা এদেশের অন্জ্রতা ও সংক্রিয়াসাহসের অন্্রতার 
পরিচয় দিতেছে না। গবণ“মেপ্টের সাহাধ্য লইয়া এ-বিষয়ের পরিবর্তন চেষ্টা করা 
পরামর্শ সিদ্ধ হয় না।”১৩১ 

পন্রপন্নিকায় ধখন এইসব লেখালিখি চলছে, তখনই বিদ্যাসাগর নতুন করে 


বিদ্যাসাগর ৬১ 


বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে আগ্রহণী হয়ে উঠলেন । অঞ্পাঁদনের মধ্যেই বহ্‌বিবাহ বিরোধী 
আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনাঁটও তাঁর দখলে চলে এল । সমকালেই “ফ্রেন্ড অব হীন্ডয়া' 
তাঁকে বহুবিবাহ বিরোধী উদারপন্ছী 'হন্দুদের নেতা হসাবে 'চাঁহুত করে। 
বহাববাহের বিরদ্ধে জনমত ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে দেখে রক্ষণশীলরা সন্মস্ত হয়ে 
উঠলেন । রক্ষণশীল 'হন্দ নেতা রাধাকান্তের উদ্যোগে ১. ১. ১৮৬৬-তে সরকারকে 
এবিষয়ে কোনো আইন না-করার আবেদন জানানো হল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগরও 
সরকারের কাছে পালটা এক আবেদনপন্তর পেশ করতে উদ্যোগী হলেন, পাশে পেলেন 
কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতঈশচন্দ্রুকে | বিদ্যাসাগরের আবেদনটিতে ধনণ-দরিদ্বু, শাক্ষিত- 
আশাক্ষিত 'নার্বশেষে হাজার হাজার মানুষ সই করলেন। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে 
প্রস্তুত এই আবেদনপন্রটি সম্পকে পহন্দু পোর্রয়ট* মন্তব্য করে ই 
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[বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এই ধরনের একাঁটি আবেদনপত্রের প্রন্ত-তির কথা শুনে; 
আইনের সাহায্যে এ-প্রথা িবারণে অনাগ্রহশীর দল বলতে লাগলেন, কৌলনন্যের 
অত্যাচার গত কয়েক বছরের মধ্যে খুব কমে গেছে, শিক্ষিত মানৃষরা এ-প্রথার নিন্দা 
করছেন এবং জনমতও এ প্রথার বিরুদ্ধে-কাজেই শিক্ষার প্রসার ও সময়ের অগ্রগাতর 
সঙ্গে-সঙ্গে এ প্রথা আপনা থেকেই লোপ পাবে । “পোুয়ট”সম্পাদক পাশ্চাত্য শিক্ষার 
প্রসারের ফলে এ-বিষয়ক কুফল অনেকটাই হাস পেয়েছে স্বীকার করে নিয়েও প্রশ্ন 
তোলেন, বিবাহ ব্যবসায় কুলীনদের কাছে ক শিক্ষার আলো সেইভাবে পেশছেছে 
যার ফলে তারা একটি স্ত্রতেই সম্ত:ন্ট থাকবে 2 “পো্রয়ট খবর দিল, বিষয়টি নিয়ে 
বিদ্যাসাগর বিশেষভাবে অনুসন্ধান করছেন এবং খুব শীঘ্রই তাঁর অনুসন্ধানের ফল 
[তান প্রকাশ করবেন। পান্রকা্টি আরো জানাল, বিদ্যাসাগর মনে করেন, কোলা ন্য- 
প্রথার অত্যাচার এখনও আগের মতই প্রবল (476 10911009105 0020 005 ০৬19 ০৫ 
79০110, 091969195 215 8$ 18101199110 100৬ 23 6৮61৮ 01৯৩৩ 

[বিদ্যাসাগরের রঙ্গমণ্ডে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এপ্রথায় কোনোরকম হস্তক্ষেপের 
ণিরোধীরা নানা কথা রটাতে শুরু করলেন । কখনও প্রচার করলেন ব্যাপারটা 
প্রস্টান এক ফড়ষন্ত্র ছাড়া আর কিছ নয়ঃ আন্দোলনের লক্ষ্য আসলে হিন্দুদের 
ধম নম্ট করা। কখনও আবার বললেনঃ গোটা ব্যাপারটাই হচ্ছে সাজানো- জনগণের 
সঙ্গেএর কোনো যোগ নেই । এসব অপপ্রচার বন্ধ করার জন্য প্যারীচরণ সরকার 
সম্পাঁদত য়েলউইশার' জানাল, এই আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছেন এমন একজন, 


৬২ সম্কালে 


মানুষ, যাঁর নামটুকুই এ ধরনের সমস্ত সংশয়ের মূলোচ্ছেদ করার পক্ষে যথেষ্ট । 
পান্রকাটি লিখল ঃ 
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একাঁদকে যখন চলছে লেখা লাখ, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর তখন বহাববাহের বিরুদ্ধে 
স্বাক্ষর সংগ্রহ করে চলেছেন। তাঁর উদ্যোগে মান্রতিন সপ্তাহের মধ্যে সরকারের 
কাছে পেশ করার জন্য প্রস্তুত আবেদনপন্রটিতে প্রায় ২১,০০০ জনের সই সংগ্রহ করা 
হল। আবেদনাট সরকারের কাছে পেশ করার জন্য ১৮৬৬-র ১৯ মার্চ একটি 
প্রাতাঁনাঁধদল ছোটলাট 'বডনের সঙ্গে দেখা করলেন। এই দলে অন্যান্যদের সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরও 'ছিলেন। প্রাতনিধিদের বন্তব্য শোনার পর বিডন বহ্ীববাহ নিবারণের 
জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আম্বাস দেন। এই সাক্ষাৎকারের 
পরই 'বদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সরকার বহাবিবাহ রদে ব্যবস্থা 'নতে যাচ্ছেন এই মর্মে 


দৃক্ত্েম্ড অব হীম্ডিয়া* এক সম্পাদকীয় লিখে বসল। পাঁন্রকাঁটি বলল £ 
*চ১01008 191)91 010010061 ৬1059596017 (০ ড/11070১ 1021101%9 117088 
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বিগ্ভাপাগর ৬৩ 


16518181816, 1106 1156 01 091098 87000610060 0০ 006 10619001191 001068109 100 
1553 690. 21000 51809001659, 6801) 11015111590 800 060091106. /১00008 
(020 216 01)6 11510691110 19010 15910806) 6৪101) 8100 98110010910 3910821 
800 0019056৫ (০ 0116 200৬6119106 59 01019 0106 [20115 10100 1183 ০58320 
€0 16101596100 80১ 00৫ 105916 91000 [২8181) চ২201)91,21)6 196৬ 1611160 11010 
[0৮11০ 1106, 50 0) ০198৫ 1615905 ০1 0116 9811910110 49155, 17) [০৫০০৪ 
1729 5606 10100 & 50000 29810500116 10809 171011501009 [061৬6519:01) 01 
[110000 12৬ 191০1) 801009115 09369 17001001509 ০1 10915 200 ৬16১ 
00 71099100101) 10 73610891.১৩৫ 

তষ্রেন্ড অব হীষ্ডয়া' এসব কথা লেখার কছাঁদনের মধ্যে প্রার্দেশক সরকারের পক্ষ 
থেকে বহীববাহ সম্পর্কে একটি দিল আনার জন্য ভারত সরকারের অনুমতি 
চাওয়া হল । 

অনুমাত 'কদ্তু পাওয়া গেল না । ভারত সরকারের মনোভাব জানার পর প্রাদেশিক 
সরকার বহীবৰাহ সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য একাঁট তদন্ত কাঁমাঁটি গঠন 
করলেন। কমিটির অন্যতম সদস্য িব্গচত হলেন বিদ্যাসাগর । কমিটিতে অন্য 
দেশীয় সদস্যদের মধ্যে রইলেন জয়কৃ্ণ মুখোপাধ্যায়, সত্যশরণ ঘোষাল, 'দিগম্বর 'মন্ত 
ও রমানাথ ঠাকুর । অনুসন্ধান শেষে কাঁমটি বললেন, গত কয়েকবছরে বিষয়াঁট সম্পকে 
হন্দ-দের মনোভাবের যথেষ্ট পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা গেছে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাকে 
সমাজ এখন ভালোচোখে দেখে না। শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা 
আপনা থেকেই লোপ পাবে আইনের সাহাধ্য প্রয়োজন হবে না। 


হতাশ হলেন বিদ্যাসাগর । আইনের সাহায্যে এই প্রথা বনবারণের পক্ষে জয়কৃষ। 
মুখোপাধ্যায়ের মতো যাঁরা একদা সম্মত দিয়োছলেন, তাঁদের এই পাঁরবাঁতিত 
মনোভাব তাঁকে বাস্মত করল। তাই বলে হাল 'তাঁন ছাড়লেন না। কাঁমাঁটর 
সদস্যদের সঙ্গে মতভেদের কথা স্পন্ট জানিয়ে দিলেন। আইনের সাহাষ্য ছাড়া 
বহযীববাহ যে বন্ধ করা যাবে না-_এই বিশ্বাসে তখনও তান অটল । 


কাঁমাটির পোর্ট পাবার পর সরকার সম্ধান্ত নিলেন, বর্তমানে এ-বিষয়ে কোনো 
আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই । এই সংবাদ কানে আসার সঙ্গে-সঙ্গে 
বদ্যাসাগরকে ফিণ্চিং উপদেশ দেবার লোভ সামলাতে না পেরে সমকালীন একটি 
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৪ সমকালে 


সংস্কার নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ব্যাপারটা ত্রাঙ্মঘমাজের ওপর ছেড়ে দেবার পরামর্শ 
দিতেও পান্রকাট ভূলল না। 


ন্যাশনাল পেপার-এর সম্পাদক নবগোপাল 'মিন্ত 'বিদ্যাসাগরকে 'চনতে পারেন 
ন। অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় কোনো কাজ ছেড়ে দেবার মানাঁসকতা এইসময়ে বিদ্যাসাগরের 
ছিল না। ছিল না বলেই বছরচারেক পরে বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে আবারও 
সর্বশান্ত নিরে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিন্দুমানত্র ইতস্তত করলেন না 'তান। কন্তু এই 
ঝাঁপিয়ে পড়ার পেছনে রশাতমতো 'চত্তাক্ক এক নেপথ্য কাহনী আছে । 


হাওড়ার শালকেতে লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলশীন ব্রাহ্মণের বাস। 
সরকারের আর্ডনান্স 1বভাগে কেরানির কাজ করতেন তিনি, বেতন মাসিক ৬০ টাকা । 
কুলীনের সন্তান হসাবে এক এক করে গুটছয়েক 'বয়েও করেন । কুলণন ব্রাঙ্মণদের 
রীতি অন্যায় বিয়ের পরে বউ বচিল কি মরল সে খবর তিনি রাখতেন না। তাদের 
ভরণ-পোষণের ব্যাপারেও 'তাঁন ছিলেন উদ্াসীন। ব্যাপারটা অন্য সবাই মেনে 
গনলেও, লক্ষমীনারায়ণের ছোট বউ কৃষ্ণমাঁণ মানলেন না । খোরপোষের দাঁবতে হাওড়া 
মুন্সেফ কোর্টে লক্ষমীনারায়ণের নামে নালিশ করলেন তানি । মামলায় জয়ী হয়ে 
খোরপোষ বাবদ মাসিক ১৫ টাকার 'ডাক্রও পেলেন। কিন্তু আদালতের আদেশ 
অনুযায়ী কাজ না হওয়ায়, আদালতের 'ডিক্রকে কার্ধকর করার জন্য কৃষমাঁণর পক্ষ 
থেকে হাইকোর্টে আবেদন জানানো হল। আবেদনাঁট পাবার পরই গবচারপাঁত নমনি 
লক্ষমণনারারণকে আদালতে হাজির করার দেশ দিলেন পাঁলশকে । ১৮৭০-এর ১ 
জুলাই তাঁকে গ্রেপ্তার করে নমানের এজলাসে হাজির করা হল।৯৩৭ আদালতে 
আত্মপক্ষ সমর্থনে লক্ষীনারায়ণ বলেন, পহন্দু শাস্ত্রানুসারে কুলীনকে ম্ব্রীর ভরণ- 
পোষণ কাঁরতে হয় না। আমার ছয় ছয় স্্রী, আম 'কি প্রকারে প্রাতপালন কাঁরব ? 
জজসাহেব বাঁললেন, “তুমি যাঁদ খাওয়াতেই না পারিবে তবে 'ববাহ করিলে কেন? এক্ষণে 
জেলে যাও । প্রত্যহ চার আনা করিয়া খোরাক পাইবে ।৮৯৩৮ 

লক্ষমীনারায়ণের ঘটনাটি সমকালে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃ্টি করে । কেউ কেউ এই 
কাজের জন্য কৃষমাঁণকে আঁভনম্দন জানায় । হ্বীম্ডয়ান িরর'-এ এক গপন্রপ্রেরক 
লিখলেন, যেসব কুলীন মেয়ে স্বামীর কাছে খোরপোষের দাঁব জানাতে চান, 
তাঁদের সাহাযোর জন্য একাঁটি সভা হলে বহুবিবাহ আপনা থেকে বম্ধ হয়ে যাবে। 
“বেঙ্গল” লিখল, এই ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তের জন্য হাজার হাজার মানুষের আশাবাদ 
নমানের ওপর বার্ধত হচ্ছে এবং এই আদেশের ফলে কৌলান্যের মতো লজ্জাজনক 
কুপ্রথার হাত থেকে জনগণ রেহাই পাবে । 'ভিন্নমতাবলম্বী লোকও যে ছিলেন না তা 
নয়। তাঁরা কৃষ্মাঁণর কাজকে পছন্দ করলেন না-_হাজার হোক স্বামী তো | এমনকি 
বঙ্গমাহলা'র মতো মাহলা-সম্পাঁদত পান্রিকাও স্বামীকে অপদস্থ করার জন্য কৃষমাঁণর 
সমালোচনা করে । 


বিস্তাসাগর ৬৫ 


কৃষমাঁণর দস্টান্তে অন-প্রাণিত হয়ে ঢাকায় বিধুমুখী নামে একটি কুলীনকন্যা 
বহুিবাহকারক এক পান্রকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন । কুমুঁদনথ নামে সপ্ভগ্রামের 
এক কুলীনকুমারী আক্ষেপ করে লেখেন, শিতজন্ম অরণ্যচারিণ। হাঁরণী হয়ে থাকি, 
তাহাও ভাল, তথাচ যেন বঙ্গদেশে কুলীনের ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মাতে না হয় ।” এই 
সময়ই ফরিদপুর ছোট আদালতের জজ কালনীকস্কর রায় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য 
ফরিদপুরে একটি সভা স্থাপন করেন। ঢাকার জানকীনাথ রায় ঘোষণা করলেন, 
স্বামীর নিকট হইতে অন্নবস্ত পান না এমন কোন কৃলীন পত্বী ষাঁদ তজ্জঞন্য স্বামশর 
নামে নালিশ করেন, 'তাঁন এ স্ত্ীলোককে দুইশত টাকা দিবেন ।”১৩৯ 

এই পাঁরস্থিততে “সনাতন ধম“রক্ষণী সভা” একটি বিশেষ ভুমিকা গ্রহণ করে। 
সনাতন ধর্ম রক্ষাকন্পে ১২৭৫-এর ১১ ফাল্গুন সভা'টির জন্ম । সম্পাদক 'ছিলেন 
চন্দ্রশেথখর মুখোপাধ্যায় । রক্ষণশীলদের 'মিলনক্ষেত্র হলেও সামাজিক কোনো কোনো 
সমস্যা সম্পকে এই সভার কিছ: কিছু সদস্যের দৃষ্টভাঙ্গ ছিল উদার । বহুবিবাহ ও 
কন্যাপণের 1বরোধিতা করা ছাড়াও সভার এইসব সদস্য শিক্ষার জন্য কেউ কাপাপানি 
পেরোলে তাকে জাতিচ্যুত না করার ও কলের জল ব্যবহারের পক্ষপাতী 'ছিলেন। 
1বচারপাঁতি নমাঁনের আদেশের পারপ্রোক্ষতে মস্তমনা এইসব সভ্যের আগ্রহে “সনাতন 
ধমরক্ষণ' সভা” কোলা ন্যপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । আনস্টকর 
এই প্রথা দূর করার জন্য “রাজাঁবাঁধর সহায়তা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক'_এই মত 
সভার আধকাংশ সদস্য মেনে নেন। পাথুরিয়াঘাটার থেলাতচন্দ্র ঘোষের বাঁড়তে 
অননাক্ঠত এক সভায় দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হল, বিষয়টি অত্যন্ত গরুত্বপুণ বলে 
এ-বিষয়ে পাণ্ডতদের মত গ্রহণ করা কর্তব্য । পাণ্ডতদের মতামত জানার পর সভা 
এ-বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে । 


চোখের সামনে এতসব ঘটনা ঘটতে দেখে বিদ্যাসাগর চুপ করে বনে থাকতে 
পারলেন না। ১৮৬৬-তে বহুবিবাহ নিবারণের জন্য রাজদ্ধারে আবেদন পেশ করার 
সময় গিরোধীদের আপাতত খণ্ডন করে বিদ্যাসাগর একাটি বই ছাপতে শুরু করেন। 
ণকন্তু বহাববাহ সম্পকে কাঁমাটর রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর আন্দোলন বন্ধ হয়ে 
যাওয়ায় ও শারশীরক অসুস্থতার জন্য বইটি দীঘীদন অধ'ম-দ্রুত অবস্থার পড়ে থাকে । 
বহাববাহের বিরুদ্ধে “সনাতন ধম-রক্ষণী সভা”র উৎসাহ দেখে বিদ্যাসাগর তাঁর বইটি 
মূদ্রণের কাজ সমাপ্ত করে প্রচার করেন। “বহীববাহ রাঁহত হওয়া উচিত কিনা 
এতীছ্বিষয়ক প্রস্তাব+এর বিজ্ঞাপনে 'তাঁন পরিষ্কারভাবে বললেন ঃ 

সম্প্রতি শৃনিতোছি, কালিকাতাস্ সনাতন ধম'রক্ষিণী সভা বহাববাহ 'নিবারণ 
বিষয়ে বিলক্ষণ উদ্যোগী হইয়াছেন ; তাহাদের 'নতান্ত ইচ্ছাঃ এই আত জঘন্য, 
আঁতনৃশংস প্রথা রাহত হইয়া বায় । এই প্রথা নিবারত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও 
ধমে“র ব্যাঁতক্রম ঘাঁটবেক কিনা; এরই আশঙ্কার অপনন্ননার্থেঃ সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা 

1বদ্যা, ৫ 


৬৬ সমকালে 


ধম'শাস্তব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পশ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছেন, এবং রাজদ্বারে আবেদন 
কারবার অপরাপর উদ্যোগ দেখিতেছেন। তাঁহারা সদভিপ্রায় প্রণোদত হইয়া? ষে 
আঁত মহৎ দেশাহতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কাঁরয়াছেন, হয়ত সে 'বিষয়ে তাঁহাদের কিছ 
আন-কুল্য হইতে পাঁরবেক, এই ভাবিয়া, আমি পযুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত কারলাম ।+ 

১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আবেদন করার পর, 'বিরুদ্ধবাদীর 
দল যেসব কথা বলেছিল, বিদ্যাসাগরের বইটি বেরোনোর পর এবারও তারা সেইসব 
কথা বলতে শুরু করায়, ক্ষুব্ধ কেশবচন্দ্রু সেন “সুলভ সমাচার”-এ লিখলেন £ 

“কয়েক বংসর পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বহুরিববাহ নিবারণ কারবার 
নিমিত্ত, অনেক ভদ্রলোকে গবর্ণমেণ্টের নিকট একথানি দরথাস্ত পাঠাইয়াছিলেন। 
দরখাস্তখাঁন পেশছতে না পেশছতে চাঁরাদক থেকে ?ক হইল কি হইল বাঁলয়া চেচাইতে 
আরম্ভ কারল। দুই চারিখানা বড়বড় খবরের কাগজ চিৎকার কারতে আরম্ভ করিল। 
সম্পাদক ভায়ারা তাঁহাদের এই বাঁধা গং ছাড়তে লাগিলেন যে দেশের কুসংস্কার আমরা 
নিজেই সংশোধন কাঁরব, দেশের কুপ্রথা আমরা নিজেই উঠাইয়া দিব, গবর্ণমে্ট 
সামাজিক 'িষয়ে হাত 'দিবেন কেন? তবে আর দেশের গৌরব রহিল কোথায় । 
আইনের সাহায্য লইয়া দেশের কুরশীতি সংশোধন কারবার চেস্টা কাপুর:ষের ধম"। 

“সম্প্রাত আবার সনাতন ধম“রক্ষণণী সভা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইয়া, বহাীববাহ 
নিবারণের মানস কাঁরতেছেন এই সুযোগে পাঁণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
অনেক শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়া, বহুবিবাহ যে শাস্ব্রবিরুদ্ধ, সেই বিষয়ে একখান প.স্তক 
[লাখয়াছেন। এই সময়ে আবার কতকগুীলন খবরের কাগজের সম্পাদক মহাপুরুষেরা 
সেই পুরাতন কান্না কাঁদতে আরগ্ত কারয়াছেন । 

“স্থুশীক্ষত দলই আমাদের দেশের উন্নতির কণ্টকস্বর্‌প? ইহারাই দেশের সর্বনাশ 
কাঁরলেন। ইহাদের ভাল কারবার কোন যোগ্যতা নাই, কিন্তূ মন্দ কারবার 'বিলক্ষণ 
ক্ষমতা আছে। লেখাপড়া শিয়া ইহাদের দন্ট বাঁদ্ধই বা়ুয়াছে। ইহাঁদিগকে 
দুই চাঁরাঁটি কথা জিজ্ঞাসা কাঁরয়া আমরা এই প্রস্তাবের শেষ কাঁরতেছি। আচ্ছা 
তাঁহারা সরলভাবে বলুন দেখি, গবর্ণমেণ্ট আইন জারা কারিয়া যাঁদ মহরম 'নিবারণ না 
কাঁরতেন, গঙ্গায় ছেলে ফেলে দেওয়া যাঁদ আইনের দ্বারা 'নিবার" না হইত, বাণফোড়া 
চড়ক গবর্ণমেন্ট যাঁদ নিজে না বম্ধ করিতেন, বাঙ্গলা 'টিকা দেওয়া যাঁদ আইনের ছারা 
গনবারণ না হইত, 'বধবাঁববাহ গবণ“মেণ্টের ছারা যাঁদ 'বাঁধবদ্ধ না হইত ; তবে কি 
তাঁহারা কোন কালে বিদ্যাবৃদ্ধির দ্বারা এই সমস্ত কদর্য দেশাচার উঠাইয়া দিতে 
পাঁরিতেন £ যাঁদ তাঁহারা সত্য কথা কাঁহতে চান, তবে “নাঃ না” বাঁলতেই হইবে । 
তাঁহারা যাঁদ আপন বিশ্বাসের মত কার্য কাঁরতেন, তবে? আজ আমাদের সমাজ 
সংশোধন করিবার 'নামত্ত গবর্ণমেণ্টের দ্বারে আইন ভিক্ষা কারতে হইত? তাঁহারা 
মানুষের মত নহেন বলিয়াই আমাদিগের গবণণমেণ্টের নিকট এত লঘুতা স্বাঁকফার 
করিতে হইতেছে ৯ ৪9০ 


বিষ্ভানাগর ৬৭ 


শিক্ষিত ব্যান্তদের একটা অংশ বিদ্যাসাগরের সংস্কারপ্রয়াসের বিরোধা ছিলেন 
সন্দেহ নেই, কিন্ত এই সম্প্রদায়ভুস্ত অনেকেই তাঁর মহত্ব স্বীকারে কুশ্ঠাবোধ করতেন 
না। “ক্যালকাটা 'রাভউ”এর অজ্ঞাতনামা সমালোচক এমনই একজন । বিদ্যাসাগরের 
বহ্‌বিবাহ 'বিষয়ক বইটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তান বহাববাহ-বিরোধা 
আন্দোলনের এই আঁবিসংবাদণ নায়কের প্রশংসা করে বলেন, রক্ষণশীল 'হন্দ্‌রা আইনের 
সাহায্যে এপ্রথা নিবারণের বিরুদ্ধে যে সাতাঁটি আপাত্তর কথা তোলেন, বইটিতে তার 
সবকটি থণ্ডন করা হয়েছে । সমালোচক বলেনঃ বিদ্যাসাগরের সমস্ত বন্তবোর সঙ্গে 
তান একমত নন, িম্তু 415 10019551919 110 (0 20010 0115 901190000815 
91111 ড10) 11101) 176 1085 6816 (116 ৮/11910 ৪1016012100 ৮/০ 109৮6 1 
৫0001 0156 06 ০০০ ৬111 ০%611 2 09010650191 11611091000. 9১ 

ক্যালকাটা 'রিভিউ' এসব কথা লেখার অজ্পাঁদনের মধ্যে বহুবিবাহ নিবারণের 
পদ্ধাত সম্পর্কে সনাতন ধমরক্ষণী সভা'র সদস্যদের মতভেদ ত্র আকার ধারণ 
করে। ১৮ বৈশাখ, ১২৭৮-এ খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাঁড়তে অন্ত সভার এক বৈঠকে 
এবিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আঁধকাংশ সদস্য এ-প্রথা উচ্ছেদের জন্য রাজাবাধর 
পক্ষপাতণ হলেও, কয়েকজন আপাতত জানিয়ে বললেন, “সহসা রাজী বাঁধর প্রার্থনা করা 
উত্তম কার্য বোধ হইতেছে না। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলে বিস্তর 
আঁনম্ট ঘাঁটবার সম্ভাবনা আছে, অতএব ইহাতে আমরা সম্মত হইতে সান্দহান 
হইতেছি ।”১১২ সভাপাঁতি কালণকৃষ্ণ তাঁদের বোঝাবার অনেক চেম্টা করেও বাথ" হন। 
“সনাতন ধমরক্ষণ সভা'র মৃখপন্র সনাতন ধমেপিদেশন।” এবিষয়ে সভাদের মধ্যে 
মতভেদের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে; “এই 'বিষয় উপলক্ষে কতকগুলি ব্যান্ত রোষ 
আভমান, ঈর্ষা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বাঁত্তর পরবশ হইয়া 'বাঁবধ "বদ্ধ সম:পাস্ছিত কারবার 
চেষ্টায় আছেন, কিন্তু আমরা সাহসপূ্‌র্ক বাঁলতে পাঁর যে? তাহাদের অভীঁন্ট কদাচ 
স্ুসিম্ঘ হইবে না ।*১৯৩ 

পান্রকাির ভীবষ্যদ্ধাণী সফল হয়ান। ধিছদিন পরে সভার সদস্যরা 'সিম্ধান্ত 
নেন, বহাীববাহ 'নিবারণের জন্য রাজদ্ারে প্রার্থনা না জানয়ে তাঁরা কুলীনদের কাছে 
বহুবিবাহ না করার একরারনামা লিখে নেবেন । বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প.ুস্তকের 
পরিচয় দিতে গিয়ে পহন্দ- পোষ্ররয়ট' ক্ষোভের সঙ্গে একথা জানিয়ে লিখল £ 
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পহম্দু পৌঁট্ুয়ট'-এ এই খবর দেখে “সুলভ সমাচার” “সনাতন ধম-রক্ষণী সভার 
সদস্যদের কাছে আবেদন জানিয়ে লিখল ঃ 

“বোধহয় পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বহুববাহ রাহত করিবার মানসে, সনাতন 
ধর্মরক্ষণী সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট একাঁট আইন প্রার্থনা কারবার উদ্যোগ কারতে- 
ছিলেন । গতবারে 'হম্দু পোট্রিয়ট সংবাদপত্রে লেখা হইয়াছে যে, সভা এ রাস্তা ছাড়ুক্না 
কুলীনাঁদগের নিকট একরারনামা িিয়া লইবার চেস্টা কারতেছেন। কথাটি যাঁদ 
সত হয়, তবে সভা 'বিষম ভ্রমে পাঁড়িয়াছেন। তাহার আর সন্দেহ নাই। বিবাহ 
ব্যবসায়দদিগের একরারনামা সমর উপাস্থত হইলে, ঘুড়ির মত এক ঝাপটে টুকুরা টুকুরা 
হইয়া যাইবে । সভার যাঁদ দেশের মঙ্গলসাধন কারবার ইচ্ছা থাকে, তবে দংঢুব্রত হইয়া 
রাজদ্বারে আবেদন করুন ১১৯১৫ 

ধিম*রক্ষণণ সভা'র সভ্যরা অবশ্য “সুলভ সমাচার'এর অন:রোধে কর্ণপাত করলেন 
না। ১২৭৮-এর আশিবন মাসে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে সভার 'বাশিন্ট সদস্য কৃষ্ণমোহন 
মাল্লক, খেলাতচন্দ্রু ঘোষ, যদুলাল মল্লিক প্রভৃতিরা বহীববাহ নিবারণের জন্য 
রাজাবধান চাওয়ার বরণে মতপ্রকাশ করেন । কয়েকজন সদস্যের আর্গাত্ত সত্বেও সভা 
[সদ্ধান্ত নিল, আপাতত 'গবর্ণমেণ্টের নিকট আইন প্রার্থনা না করিয়া সমাজবল ও 
লহায়তায় কতদূর কৃতকার্ধয হইতে পারা যায় তাহা পরণীক্ষা করা হউক ।”৯১৬ সভার 
এই [সম্ধান্তে হতাশ হলেন বিদ্যাসাগর, কিন্তূ তাই বলে তখনই রণে ভঙ্গ দিলেন না। 
দেবার উপায়ও ছিল না। কারণ তাঁর বইটি 1নয়ে তখনই শুরু হয়ে গেছে রাঁতিমতো 
হইচই । 'বদ্যাসাগরের বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে ৩০ শ্রাবণ, ১২৭৮-এ “সোম- 
প্রকাশ” বলে £ বইটিতে বিদ্যাসাগর কুলীনদের অত্যাচার ও কুলীন মেয়েদের দুঃখের 
কথা যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা পড়তে গিয়ে আমাদের চোখ বারবার জলে ভরে 
উঠেছে । বিদ্যাসাগরের 'লাপনৈপ্ণ্যের প্রশংসা করার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক একথাও 
বলেন, “আমরা 'বাস্মিত হইলাম**শবদ্যাসাগরও বহুবিবাহকে শাস্নানাষদ্ঘ বলিয়া 
প্রতিপন্ন কারবার জন্য বৃথা বহুল প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে ইস্ট লাভ'কি? 
বহুবিবাহ শাক্তরনাষ্ধ এই কথা শুনিলেই কি এদেশের লোক ভীত হইয়া তাহা 
হইতে 'বরত হইবেন? ইহারা মুখে বলেন শাস্ত্র অনুসারে চলেন কিন্তু ব্যবহার 
দেখিয়া বোধহয় শাস্ত মানেন না।' সামাজিক বিষয়ে সরকারের হস্তক্ষেপ 
িধেয় কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন সম্পাদক ॥ শেষে একাঁট সমাধান-স্ত 
দিয়ে বললেন, শাস্বোন্ত কারণ ছাড়া কেউ একাধক "বয়ে করলে, তাকে প্রাতাট 
বিয়ের জন্য ৫০০ টাকা করে ট্যাক্স দিতে হবে_ এই মর্মে সরকার এক আদেশ 
জারি করলেই সব সমস্যার সমাধান হবে । 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদকের সঙ্গে একমত 


বিচ্যাসাগর ৬৯ 


হতে পারলেন না বিদ্যাসাগর । ৮ ভাদু, ১২৭৮-এ “সোমপ্রকাশ'-সম্পাদককে 
একাঁটি চিঠিতে নিজের মতভেদের কথা জানিয়ে 'বিদ্যাসাগর লখলেন, "গ্‌রূতর কর 
ধারণ দ্বারা বহৃবিবাহ প্রথা রহিত করা অপেক্ষা রাজীবাধদ্বারা বহুবিবাহ নিবারণ 
প্রার্থাদের আঁভমত বাবস্থা 'বাঁধবদ্ধ করিয়া এই কুতাঁসত প্রথা রাঁহত করা সবাংশে 
শ্রেয়ঃকজ্প |” 

প্রত্যুত্তরে হ্বারকানাথ বিদ্যাভুষণ নিজের মতের সমর্থনে কিছ: ষ্যান্ত দেখাবার চেষ্টা 
করলেন । এই সময়ই সংস্কৃত কলেজের প্রাসদ্ধ অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতও 
এই 'িতকে জাঁড়য়ে পড়লেন । একসময়ে আইনের সাহাযো এ-প্রথা নিবারণের পক্ষপাতী 
হলেও এ সময় তাঁর মত পারবতি হয় । বহুবিবাহ পনস্তকের প্রথম ক্রোড়পন্্রে 
বিদ্যাসাগর বহুণববাহ সম্পকে" তারানাথ তক বাচম্পাঁতর মত পরিবত“নকে তাঁর ভাষায় 
কটাক্ষ করেন । আত্মপক্ষ সমর্থনে তারানাথ ষে চিঠিটি লেখেন, সোঁট ১২৭৮-এর ১৩ 
ভাদ্র 'সোমপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত হয় । এতে বহাঁববাহকে শাস্ত্রসম্মত ঘোষণা করে তিনি 
বললেন, এবিষয়ে িদ্যাসাগরের সঙ্গে মতের অনৈক্যের জন্য তিনি দহাঁখত । কিন্তু 
বিদ্যাসাগর “বহীববাহের অশাম্ত্রীয়তা প্রাতপাদনার্থে যে রূপে শা্তের আঁভনব অথ" 
ও ষণৃন্তর উদ্ভাবন কাঁরয়াছেন, অবশ্য বাদ্ধির প্রশংসা কারতে হয় ; কিম্তু বিবেচনা 
কারয়া দেখিলে &ঁ অর্থ ও য্যান্ত শাস্নানঃমোঁদত বা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এ- 
স্থলে ইহাও বন্তব্য ষেঃ বহাববাহ শাম্তরসম্মত হইলেও ভঙ্গকুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধো যে 
প্রণালসতে উহা সম্পন্ন হইয়া আসিতোছিল এবং কতক পাঁরমাণে এ পর্যন্ত প্রচলিত 
আছে তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকর, লজ্জাকর ও নৃশংস । ইহা িবলক্ষণ আমার অন্তরে 
জাগর্‌ক আছে এবং উহার 1নবারণ হয় ইহাতে আমার আন্তীরক ইচ্ছা ছিল এবং আছে। 
আঁধক ক এইজন্য ৫&/৬ বৎসর গত হইল “তৎকালে উপায়াম্তর নাই িববেচনা করিয়া 
সামাজিক গিষয় হইলেও” 'নরাঁতশর আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া এ 
[বিষয়ের িবারণাথ শেষ উদ্যোগী ছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে দোখতোছ, 1বদ্যাচচার 
প্রভাবে বা যে কারণে হউক এ কুতীসত বহাববাহ প্রণালী অনেক পরিমাণে ন্যন 
হইয়াছে । আমার বোধহয় অজ্পকাল মধ্যে উহা এককালে অন্তাহ্হত হইবে । অতএব 
তজ্জন্য আর আইনের আবশ্যকতা নাই, সকল সময়ে সকল আইন আবশ্যক হয় না।” 

[বিষয়টি নিয়ে উভয়পক্ষে যখন চাপান-উতোর চলছে, সেইসময় “বামাবোধিনন 
পান্রকা' বইটির পাঁরচয় দিতে 'গয়ে বলল £ 

বেহুীববাহ ?নবারণের আপাত্তকারীগণের আপাতত খণ্ডন কাঁরয়া সম্প্রাত স্াবখ্যাত 
বিদ্যাসাগর মহাশয় একখান পনন্তক প্রকাশিত কারয়াছেন। যাহারা বহবিবাহকে 
শাঙ্ত্রীসম্ধ বলেন, শাস্তীয় প্রমাণ হ্বারা তাঁহাদিগের আপাতত যে ভ্রমমূলক তাহা 
সু্পষ্টর.পে প্রদর্শিত হইয়াছে । 'বদ্যাসাগর বামাকুলের পরম িতৈষী বম্ধু। বঙ্গীয় 
অবলাগ্ণের দুরবস্থাদর্শনে তাঁহার দয়ার চিত্ত স্বভাবত বাথত হয়। দ-ঃখনী 
বঙ্গবালাগণের দুঃখ দূরকরণে তানি বহু কালাবাঁধ শ্রম ও যত্ কাঁরয়া আিতেছেন। 


মর লমকালে 


আহলাদের 'বষয় এই, এতাঁদন তাঁহার যে যত্ব ও শ্রম আত অজ্পসংখ্যক লোক আদর 
করিয়াছেন, এখন অনেক কৃতাবদ্য লোকের নিকট তাহা আদরণণীয় হইতেছে । 'কিম্তু 
সেই সঙ্গে সঙ্গে দ্‌ঃখের বিষয়ও বলিতে হইবে যে তাঁহার পূবসহচর কয়েকটি পণ্ডিত 
তাঁহার 'বরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন ।,১৪৭ 

“পুবসহচর কয়েকাঁট পণ্ডিত” বলতে “বামাবোধনী” সম্ভবত দ্বারকানাথ বদ্যা ভূষণ 
ও তারানাথ তর্কবাচস্পাঁতর কথাই হাঙ্গত করেছিল। দুজনের সঙ্গেই একসময় 
বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল আঁতি ঘানম্ঠ । 'কম্তু উনিশ শতকের সত্তরের দশকে 
বহুবিবাহ প্রথার শাস্তীয়তা নিয়ে নতুন করে িতর্ক শুর: হলে, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
তদের মতভেদ প্রকট হয়ে ওঠে ॥ বিদ্যাসাগর এই প্রথাকে অশাস্ত্রীর মনে করলেও, 
্বারকানাথ ও তারানাথ দুজনেই মনে করতেন, প্রথাঁটর অনেক দোষ আছে সন্দেহ নেই, 
কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে হিন্দশাস্প্রসম্মত । তাঁদের ধারণা যে ঠিক নয়-_তা দেখানোর 
জনা ১২৭৬-এর আ্বন মাসে 'বদ্যাসাগর বহুবিবাহ পস্ভকের 'ছিতীয় একটি ক্োড়পন্র 
প্রকাশ করলেন । এই ক্লোড়পন্রাটর পরিচয় দিতে 1গয়ে পহম্দ: পোর্্ররট' লেখে £ 
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বহীববাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগর, ছ্বারকানাথ ও তারানাথের বাদানুবাদ দেখে 
সেকালের এক বিশিষ্ট শিক্ষাবদ ভুদেব মুখোপাধ্যায় নীরব থাকতে পারলেন না। 
বহুবিবাহের বিরোধী হলেও, ভুদেব কিম্তু আইনের সাহায্যে এপ্রথা নিবারণের 
পক্ষপাতগ ছিলেন না। তাই এই তন পাণ্ডতের বাদানুবাদের পাঁরচয় দিতে গিয়ে 
বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একটু কটাক্ষ না করে পারলেন না। তাঁর লেখার কিছ-টা উদ্ধার 
করলেই ব্যাগারটা »গস্ট হয়ে উঠবে £ 

“বহবিবাহের 'বিচার ক্রমে গরম হইয়া উঠিতেছে। বিদ্যাসাগর, সোমপ্রকাশ সম্পাদক 
ও শ্রীষ-স্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই তিনজনে সশস্ত্র রঙ্গভুমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
ধিছুঁদন হইল, সোমগ্রকাশ সম্পাদক বহববাহ 1নবারণের উপাস্বস্বরূপ বহ্ীববাহের 
উপরে ৫০০ টাকা কর নিয়োগের প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর ভাবলেন, সম্পার্দক 


বিদ্যাসাগর ৭১ 


গাম্ভীরভাবে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, ভাবিয়া তাহার প্রাতবাদাথে সোমপ্রকাশে পল্ল 
লিখিলেন। সোমপ্রকাশ সম্পাদক পাঁণ্ডিত মানুষ, বিশেষতঃ কালেজের অধ্যাপক, 
বাঁলতে পারেন না, আম সে প্রস্তাব রহস্যভাবে করিয়াছিলাম । 'িদ্যসাগর মহাশয়ের 
প্রাতবাদপন্র পাইনা তাঁহাকে কাজে কাজেই তৎখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। খণ্ডন 
করিতে গিয়া সম্পাদক যে সমস্ত যুন্ত দেখাইয়াছেন, তাহা বিদ্যাসাগরের সদৃশ ব্যান্তর 
হস্তে তিল তল পাঁরমাণে খাঁণ্ডত হইতে পাঁরধে । বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছু দিন 
হইল, বহুবিবাহ রাঁহত হওয়া উাঁচত কিনা, এই প্রস্তাবে যে পুস্তক প্রণয়নপ্‌বক প্রচার 
করেন, তাহার এক ক্রোড়পত্র প্রকাশ কাঁরয়াছেন। শ্ত্রীষুস্ত তারানাথ তর্কবাচস্পাঁত 
মহাশয় পূর্বে একবার বহুববাহের প্রীতকুলে রাজদ্বারে আবেদন কাঁরতে উদ্যত হইয়া- 
ছিলেন। সম্প্রীতি তাঁহাকে ধমরঞ্জনী সভার বহুবিবাহ 1নবারণ বিষয়ক চেষ্টার 
প্রাতকুল দোখয়া বদ্যাসাগর মহাশয় এই ক্লোড়পন্রে তক“বাচস্পাঁত মহাশয়ের পৃব" কথা 
প্রকাশ করিয়াছেন। তকববাচস্পাতি মহাশয় সোমপ্রকাশে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
গ:ঁটকত সস্নেহ অনুযোগ কাঁরয়া রাজাঁবাঁধদ্ধারা বহ পাঁরণয় নিবারণের প্রাত স্বীয় 
প্রতিকুলভাবের কারণ প্রচার কাঁরয়াছেন। সর্বসাধারণে এবম্বিধ পশ্ডিতন্রয়ের মধো 
এরূপ বাগবিতণ্ডা দর্শনে যৎপরোনাস্ত উপদেশ লাভ কাঁরবেন, সন্দেহ নাই । তবে 
এই শঙ্কা হইতেছে, বাদানূবাদ পাছে এই পর্য্যন্ত হইয়াই পাঁরসমাপ্ত হইয়া যায় । 
“ফলতঃ আমরা এ বাদান্বাদে সোমপ্রকাশ ও তর্কবাচস্পাঁত মহাশয়কে দোষ 
কারতে পার না। সোমপ্রকাশ বহৃবিবাহকাক্ক্ষী ব্যান্তর উপরে করানয়োগের যে 
প্রস্তাব করিয়াছলেন, তাহাতে বাঁদ্ধমান ব্যন্তিমান্রেরই বোধ হইয়াছিল, প্রস্তাবটী 
গন্তীরভাবে করা হয় নাই ॥। অন্ততঃ আমরা বুঝিয়াছিলাম, সম্পাদক রাজবলঘ্বারা 
বহবিবাহ-নিবারণাকাত্ক্ষী সম্প্রদায়কে ফাঁকি দিবার জন্য এই প্রস্তাব করিয়াছেন ।"** 
সোমপ্রকাশের বহূবিবাহাকাত্কীর উপরে করানিয়োগের প্রস্তাব"**আতাঁথর ব্যবাস্থত 
তালফল গ্রাস কারবার 'বাঁধর ন্যায় । নতুবা এরুপ প্রস্তাব সোমপ্রকাশ সম্পাদক কেন, 
বহুবিবাহ 'নিবারণার্থ রাজবলাকাত্ক্ষী সম্প্রদায় হইতেও সন্ভাবত নহে। অতএব 
বদ্যাসাগর মহাশয় সদৃশ সারগ্রাহী ব্যন্তি তাদ্‌শ প্রস্তাব ধরিয়া সোমপ্রকাশ সম্পাদককে 
অপ্রাতভ কাঁরতে চেস্টা পাইয়াছেন, ইহা আঁত আক্ষেপের বিষয় ॥ সোমপ্রকাশ সম্পাদকও 
যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভয়ে প্রকৃত কথা ব্যস্ত কারতে অসমর্থ হইয়া অসার 
ষযান্তঘারা আত্মসমর্থন চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাও আত আক্ষেপের বিষয় | তর্কবাচস্পাঁত 
মহাশয় কয়েক বৎসর পূর্বে বহুপাঁরণয় 'নিবারণার্থ রাজবলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করিয়াছিলেন বাঁলয়া কি তাঁহাকে তাহা চিরকালই করিতে হইবে । মন.ষ্যের বদ্ধ 
ক্লমোন্নীতশীল, আমার মানসপটে যে ব্যান্তকলা উাঁদত হইয়া আজি একাবিধ সিম্ধান্তের 
[নিদে'শ কাঁরতেছে, কালক্রমে তদপেক্ষা বহ? প্রসারি য্যীন্তকলাপ ডীঁদত হইয়া অন্যাবধ 
1সধ্ধান্তের গনেশ করিতে পারে ॥ তর্কবাচস্পাঁত মহাশয় পঁচি বংসর পূর্বে যে কথা 
বাঁলতেন, আজও বাদ তাঁহাকে সেই কথা বাঁলতে হইবে, তবে এ পাঁচ বৎসর জীবিত 


হ সমকালে 


থাকিয়া তাঁহার নিজের লাভ কি হইল 2 তাঁহার বৃদ্ধির ি ক্রমশ বিস্তার ও উন্নাতর 
সঙ্গে কি মতের পরিবর্ত হয় না! ফলতঃ আমরা শ্রীষুস্ত তারানাথ তকবাচস্পাঁত 
মহাশয়ের বিশেষ প্রশংসাস্থলে এইরূপ শানিয়াছি ষে, বদ্যা ও বয়সের তাদ্‌শ পরিপাক 
প্রাপ্ত হইয়াও তিনি তরুণ বয়স্ক ব্যান্তুর ন্যায় জ্ঞানোপাজন 1বষয়ে সমর্থ ও 
আগ্রহশীল | ঈদশ ব্যান্তর 'সিম্ধান্ত বিশেষের সংশোধন হইবে, তাহা 'বিচিন্ত্র নহে ॥”১৭৯ 

এই সময়ই বিদ্যাসাগরের বহাঁববাহ বিষয়ক প.ভ্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে আইনের 
সাহায্যে এ-প্রথা নিবারণ করা কতথান সঙ্গত তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন “ন্যাশনাল 
পেপার”এর সম্পাদক, হিন্দ; মেলার অন্যতম নেপথ্ানায়ক, আদি ব্রাঙ্গমমাজের 
নিষ্ঠাবান কম নবগোপাল মিত্র । বহূববাহের 'িরোধাঁ হলেও) আইনের সাহায্যে 
এপ্রথা নিবারণের তান পক্ষপাতী 'ছলেন না। এ-প্রথা যে অশাম্ত্ৰীয় এবং এ-প্রথা 
নিবারিত হলে যে নারীজাতির একাংশ জীবনভোর যন্ত্রণা ভোগ করার হাত থেকে 
রেহাই পাবে__এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তান ছিলেন একমত । মতভেদটা হলঃ এ 
প্রথায় সরকার হস্তক্ষেপ বাঞ্চনীয় কিনা সেই প্রশ্ন নিয়ে । নবগোপালের মতে ১৮৬৭- 
তে সরকার নিয়োজত কমিটির সিদ্ধান্ত জানার পর সরকার কি আবার এই বিষয়টি 
নিয়ে মাথা ঘামাবেন ? বিদ্যাসাগর তাঁর বইয়ে যে যে প্রসঙ্গ তুলেছেন, তার সবগ.লিই 
কমিটি আলোচনা করোছিলেন । কমিটির সদস্যরা সবাই ছিলেন বহিবাহের 
বিরোধী । রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও 1দিগম্বর 
মন্র--কমিটির এইসব সদস্যরা কৌলীনাপ্রথার সমর্থক একথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন 
না। বরং বলা যায় কাঁমাটির গঠনটা ছিল খানিকটা একপেশে_-কারণ এতে কুলণনদের 
কোনো প্রাতানাঁধ স্থান পায়নি । তব কাঁমটি এপ্রথায় সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা 
করে বলেন, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রথা আপনা হতেই লুপ্ত হয়ে যাবে। 


নবগোপাল প্রশ্ন রাখলেন £ 
*71)9 19800169 01 0179 0109901010 19৬০ 101 01106180106 2179 ৬৪718101010 


৪1095 1867 ৬1161 61)০ 90100108162 ০919960 105 1165015901019 8100 
81716050 119 1501 7১00016 9109958%91 1185 00 0661) 91019 (০ 01008 
1075/810 8179 108161191 80% ড/11101) 993 10061001192 09 605 ০01017016656, 
10011 8119 816010600 €0 1030109 09০৬, 1005165161)096 ভ1)101) (176 15001 
010 1101 161016. [6 01615 1)95$ 09610. 80 ০01)81086১ (1391 01081080 6098 €0 
070৬০ (16 00110101. 01 (186 90101010166 10 ৮0০ ০০16019 8100 190৬ 11015 
259535809 01)676 19 001 005 89110) 0? 0০৬৮. 10801) (136 158100% 
2১010011 10০1068, ৯৫ 0 

নবগোপাল আরো বললেন £ বহাঁববাহকারীর সংখ্যা ক্রমেই হাস পাচ্ছে। 
বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থে বহববাহকারণ ব্যান্তদের ষে পরিসংখ্যান দিয়েছেন, নানাকারণে 
সেটিও ভুটিপুণণ। প্রথমত তালিকাটি তুলনামূলক নয়--ফলে এটি দেখে বোঝার 


বিচ্যাসাগর ৩ 


কোনো উপায় নেই কোলী ন্যপ্রথার প্রকোপ বাড়ছে না কমছে। বহ্যাীববাহকারণদের 
মধ্য কতজন 'শাক্ষিত আর কতজন আঁশাক্ষত বিদ্যাসাগর যাঁদ তা উল্লেখ করে দিতেন, 
তাহলে এাঁটর 'নর্ভরযোগ্যতা বাঁম্ধ পেত । আমরা জান না, তালকাণট ঘটকদের 
পুরনো রেকর্ড দেখে করা হয়েছে 'কিনা এবং এখানে যাদের নাম আছে তারা জণাঁবিত 
না মৃত। কয়েকবছরের তুলনামূলক বহাবিবাহের পাঁরসংখ্যান যাঁদ 'বদ্যাসাগর 
আমাদের সামনে রাখতেন, তাহলে বোঝা যেত প্রথাঁট কত দ্রুত লোপ পাচ্ছে। 
বেশ্টিষ্কের আমলের আগে যেসব কুলীন ব্রাহ্মণ জণাবকানবাঁহের জন্য গিববাহ করা ছাড়া 
অন্য কিছুর কথা ভাবত না তাদের এখন অন্য জাীবকার কথা শিন্তা করতে হচ্ছে ॥ 
কিন্তু হলে হবে কি, বিদ্যাসাগর অধৈষ“ হয়ে পড়েছেন । তান চান এই মুহূর্তে একে 
বন্ধ করতে । 'কন্তূ যে প্রথা কয়েক শতাব্দা ধরে চলে আসছে, রাতারাতি তার 
উচ্ছেদ করা 'কি সম্ভব ?১৫ ১ 

বহাযীববাহ বিষয়ক প.স্তকে বিদ্যাসাগর প্রদত্ত তালিকাটি সম্পর্কে শধ: নবগোপাল 
মিত্রই প্রশ্ন তুললেন না, “হািসহর পাঁন্রকা"য় “কস্যচিত সত্যবাদিনঃ” সরাসার এই 
তালিকার 'নভ'রষোগ্যতা সম্পকে প্রশ্ন তুলে বললেন £ 

«এ পর্যন্ত কুলনীনাদগের মধ্যে বিবাহের সংখ্যা নান না হইয়া সমভাবে আছে 
ইহার প্রমাণ নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বায় রাঁচত গ্রন্থে কতকগূঁিন কুলানের 
নাম ও বহাঁববাহের সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু ইহার সতাতা 'বষয়ে 
আমাদের 'বিলক্ষণ সন্দেহে হইতেছে কারণ- বেলগড়ে মালিপোতা, বিল্বগ্রাম, 
বলাগড়, হাঁলসহরঃ বাঁলি+ কাঁলিকাতা, বাগবাজার, কাশশপুর, লক্ষমপাশা, থেলে, 
তারপাশা, বেগে বিক্রমপুর, বদর জনি প্রভৃতি যেসকল কুলীনদিগের আবাসস্থল 
তথায় স্বভাব ও ভঙ্গ কুলীনাঁদগের মধ্যে বিবাহের সংখ্যা অনেক হ্াস পাইরাছে+ এমনকি 
স্বকৃতভঙ্গ কুলীনেরাও একাধিক ভার্ধযা গ্রহণ করেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় 
আমরাও এক 'বিবাহকারী শত ২, এবং সহম্র ২ লক্ষ ২ কুলানাদগের নাম দিতে 
পারি-"'ভাল ? বিদ্যাসাগর মহাশয় চুশ্চুড়ার ৪০টা বিবাহকারখ শ্যামাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোথায় পাইয়াছেন? তাঁহার রচিত পুস্তকে এরূপ অনেক ভুল 
আছে ৯ ৫৭ 

শুধু বিদ্যাসাগর প্রদত্ত তালিকার ভুল দৌঁথয়েই লেখক ক্ষান্ত হলেন না, 
গবদ্যাসাগরকে সরাসাঁর আঁভধূ্ত করে তান বললেন, পবদ্যাসাগর মহাশয় বহবিবাহ 
নিষেধ জন্য ষে পনন্তক প্রকটন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পদোপযোগী হয় নাই। 
এঁ পৃস্তকে আদ্যোপান্তে তিনি কেবল কুলসনাদিগের প্রাত তাঁহার দ্বেষাভাষ ও অসয়াভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন । য্যান্ত না শাস্কি অবলম্বন করে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রদ 
করতে চান, সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তান বললেন £ 

“অধুনা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অস্মদগণের এই জিজ্ঞাস্য যে তিনি যাক্তি বা 
শাস্ ইহার মধ্যে 'কি অবলম্বন কারয়া বহুবিবাহ রাঁহতের চেষ্টা করিতেছেন? যাঁদ 


৭9 সমকালে 


যুক্ত তাঁহার অবলম্বন হয়, তবে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া এত আয়াস স্বশকার করা 
প্রয়োজনাভাব | কেননা বহীববাহ যে সাংসারিক অস্থখের মূল ইহা সর্ববাদীসম্মত । 
যাঁদ শাস্ত হয়ঃ তাহা হইলে তাঁহার অভাম্ট সিদ্ধ হইবেক না। যেহেতু হিন্দৃশাদ্তে 
নানাকারণে একাপেক্ষা আঁধক 'ববাহের বাধ আছে। 'নষেধ কোন স্থলেই নাই, 
বিশেষতঃ 'তান নিজে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বহৃবিবাহের 
পোষকতা হইতেছে । এজন্য কেহ কেহকাঁহয়া থাকেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
শাস্তের শাসন প্রদর্শনের প্রধান কপ কেবল কতিপয় হ্ছুল ও জড়বুদ্ধি ব্যান্তগ্রণকে 
ম.স্ধ করিয়া মতস্থ করা ।” 

কেন বিদ্যাসাগর এ-প্রথা সংস্কারের পক্ষপাত, সে বিষয়ে কস্যচিত 
সত্যবাদনঃ”র 'সিধ্ধান্ত ঃ 

“দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে, রাঁতি সংস্করণ "বিষয়ে 
সমুতস্রক হইয়াছেন ইহা কখনই অস্মদগণের হৃদয়ঙগম হয় না, কেবল খ্যাত ও 
প্রাতপাত্ত লাভাশয়ে ও কুলীনদিগকে খব" কারবার মানসে এতদ্ব্যাপারে নিযাত্ত 
হইয়াছেন । কুলীনাদগের মানসম্ভ্রম এবং তাঁহাদের অনায়াসে পাঁরণয়াদ সম্পন্ন হয় 
ইহাতে কুলশ[ন্য ব্যান্তরা ঈষাঁপরবশ হইয়া সাগরীয় মতে অনুমোদন কাঁরতেছে ।,১৫৩ 

শুধু খ্যাতি ও প্রাতপাত্বলাভের আশায় বিদ্যাসাগর এ কাজে এাঁগয়ে এসেছেন তা 
মানতে রাজ হলেন না অজ্ঞাতনামা এক কুলীনকন্যা । তান লিখলেন £ 

“হালিসহর পন্তিকাতে কোন সুবিজ্ঞ কুলীন মহাত্মা লিখিয়াছেন যে যাহাদের 
সর্বনাশ হইতেছে, যাহাদের মানসম্ভ্রম বংশ মযদার মূলে নিদার্ণ কঠারাঘাত 
কাঁরতে বিদ্যাসাগর মহাশয় উদ্যত হইয়াছেন, যাহাদিগকে চিরকালের জন্য দ:ঃখসাগরে 
নিমগ্র করিতে যাইতেছেন তাহাঁদগকে একবারও এই বিষয় জিজ্ঞাসা করা কি উচিত 
নহে ? িল্তু আমাদের গববেচনায় হতভাগ্নী ক্‌লীন কন্যাগণের প্রাত বিদ্যাসাগর 
মহাশয় দয়া প্রকাশ কারয়া বহৃবিবাহ নিষেধ জন্য যে পুস্তক প্রক$ন কারয়াছেনঃ তাহা 
তাঁহার পদোপযোগাই হইয়াছে । এ পৃস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করলে বোধ হয়ঃ 
1তাঁন কেবল অবলা কূলীন কন্যাগ্ণের হিতসাধন উদ্দেশে এ প:স্তক প্রকাশ 
কারয়াছেন। অধুনা হািসহর পাঁন্রকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দোষ উল্লেখ করিয়া 
কেবল দ্বেষভাব প্রকাশ করা হইয়াছে । দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য 'বদ্যাসাগর 
মহাশয় যে কৃরীতি সংস্করণ বিষয়ে সমহতসুক হইয়াছেন, ইহা কোন ব্যান্ত হৃদয়ঙম 
না করিবে? কেবল খ্যাত ও প্রাতপাত্ত লাভাশয়ে ও কূলীনাদগকে খব" করিবার 
মানসে এতদ্বাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই । কেবল স্বীজাঁতর মঙ্গলসাধনে ও দেশের 
করত দূর করিবার মানসে তাঁহার সরলান্তঃকরণে জগদীম্বর এতাধিক দয়া প্রদান 
কাঁরয়াছেন 1; ১৫৭০৭ 

কুলীন মেয়েদের দুঃখ দুর করার জন্যই যে বিদ্যাসাগ্নর এ কাজে হাত "দিয়ে ছিলেন, 
সে বিষয়ে 'সত্যবাদনঃ-র মতো দ” একজন ছাড়া সেকালের প্রায় সব মানুষই 


বিদ্যাসাগর ৭৫ 


ছিলেন একমত ।॥ কিক্ত বহ্যীববাহ প্রথা শাস্ত্রসম্মত অথবা নয়_এ নিয়ে সেকালে 
গুরুতর মতভেদ ছিল। বদ্যাসাগরের আন্তীরক চেষ্টা সত্বেও এাঁটকে অশাস্তীয় 
বলতে অনেকেই 'দ্বধধাঁম্বত ধছলেন। এমনাঁক এই প্রথাকে অশাম্ত্রয় প্রমাণ করার 
জন্য 'বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা অনেককেই সন্তুষ্ট করতে পারোন। ভাটপাড়ার অভয়চরণ 
দেবশমাট এমনই একজন । বিদ্যাসাগরের বহববাহ প.স্তকাট পাঠ করে তাঁর মনে নানা 
সন্দেহ জাগে । এই প্রথাকে অশাম্ত্রীয় প্রমাণ করার জন্য বিদ্যাসাগর যেসব শাস্ন্ের 
উদাহরণ দেনঃ সেগুলি সম্পকে সংশয় প্রকাশ করে তিনি বললেনঃ বিদ্যাসাগরের 
কোনো কোনো ব্যাখ্যা “নতাস্ত অসঙ্গত ।” তাঁর শাস্তব্যাথ্যা যে 'বিতকতিশিত ও সরব 
গ্রহণযোগ্য নয়, তা তান জোর দিয়ে বললেন ।১৫৫ 


শুধু অভয়চরণ নয়ঃ বহীববাহ যে শাস্ত্রস্মত ব্যাপার এবং তাতে সরকার 
হস্তক্ষেপ যে বাঞ্চনীয় নয়-_তা দেখাতে আরও অনেক ব্যাস্ত কলম ধরলেন । তারানাথ 
তর্কবাচম্পাতি লিখলেন “বহ:ধবিবাহবাদ” । বিদ্যাসাগরের মতের প্রাতিবাদে 'লাঁখত হল 
রাজকুমার ন্যায়রত্বের “প্রেরিত তেতুল", ক্ষেব্রপাল স্মাতরত্বের “বহবিবাহ-ীবষয়ক 
বিচার” সত্যব্রত সামশ্রমীর “বহীববাহ বিচার সমালোচনা" ও গঙ্গাধর রায় কাবরত্ের 
“বহণববাহ রাঁহত্যারাহত্য ঠনর্ণয় । এই পাঁচজনের মধ্যে তারানাথ লিখলেন সংস্কৃতেঃ 
বাঁকরা বাংলায় । এ*রা যেসব আপাতত তুললেন, সেগুল শবশিষ্ট নৈপণ্যসহকারে খণ্ডন, 
করে ১৮৭৩-এ বিদ্যাসাগর লিখলেন 'বহাবিবাহ রাহত হওয়া উচিত কনা এতাছ্বিষয়ক 
বিচার _িতীয় পুস্তক" । সমকালীন এক লেখকের মতে শবদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বহূদার্শিতার নিকট তাহাদের যান্তুগুলি বলূকা কণার ন্যায় উঁড়য়া গিয়াছে ।,-৫৬ 
কিন্তু প্রাতিবাদকারীদের ষ্ণান্তগুলি উড়িয়ে দিতে গিয়ে তিনি কোনো কোনো লেখক 
সম্পর্কে একটু বেশি কঠোর মন্তব্য করে বসলেন । বিশেষ করে তারানাথ তর্কবাচস্পতি 
সম্পকে তাঁর মন্তব্যগুলি একটু বেশি ধারালো হয়ে উঠল । 


হবার কারণও 1ছল। ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগর শন বহূবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
নেবার জন্য মরকারের কাছে পেশ করতে একাট আবেদন গ্রস্ত:ত করাছলেন, তথন 
তারানাথ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তাতে স্বাক্ষর করোছিলেন। এই সময়ই 'বিদ্যাসাগর তাঁর 
“বহুবিবাহ রাঁহত হওয়া উাঁচত না এতীদছ্বষয়ক বিচার* পস্তকের প্রথম ভাগের পাণ্ছু- 
গলাঁপ তাঁকে পড়ে শোনালে 'তাঁন ম[ুস্তকণ্ঠে সাধুবাদ জানান । “কিম্তু কয়েক বছর 
পরে “সনাতন ধমণরক্ষণণ সভা” যখন বহাঁববাহ নিবারণে সচেস্ট হয়ে এ-বিষয়ে 
পণ্ডিতদের মত সংগ্রহ শুরু করে ও রাজদ্বারে আবেদন করতে উদ্যোগী হয়, তারানাথ 
তখন তার প্রাতবাদ করেন। বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প্রথম পযন্তকের ছিতনয় 
ক্রোড়পন্ন প্রকাশিত হলে সভার অধ্যক্ষরা তারানাথের পূর্ব আচরণের কথা জানতে 
পেরে স্ববরোধী আচরণের জন্য তাঁকে উপহাস করতে আরপ্ভ করেন। এইসব কারণে 
১২৭৮-এর ১৩ শ্রাবণ তিনি ধম“রক্ষণী সভা'র সঙ্গে সম্পকর্চ্ছেদ করেন । তাঁর পদত্যাগ- 
পন্তাট গ্রহণ করা হবে না তা নিয়ে আলোচনার সময় সভার বিশিষ্ট সদস্য শ্যামাচরণ 


৭৬ সমকালে 


সরকার তারানাথের তীব্র সমালোচনা করেন ও তাঁর মতের ষে কোনো 'শ্ছিরতা নেই তা 
দেখানোর জন্য “বদ্যাসাগরের বহুবিবাহ পুস্তকের ক্রোডুপন্রে উল্লীথখত বাচস্পাঁত 
প্রসঙ্গটি সভায় পাঠ করেন।*১৫৭ বিদ্যাসাগরের জন্যই তাঁর এই অবস্থা বুঝতে পেরে 
তারানাথ তাঁর ওপর ভীষণ ব্লুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বিদ্যাসাগরের বহ্হীববাহ সম্পরকিতি 
বন্তব্য খণ্ডন করে তাঁকে অপদস্থ করার জন্য 'তাঁন লেখেন 'বহীববাহবাদ' । 'বিদ্যসাগরও 
তাঁর বহুবিবাহ প.স্তকের প্রত্যুক্তরে লেখা বইগ্ুীঁলর মধ্যে তারানাথের বইটি সবচেয়ে 
গুরত্ব দিয়ে আলোচনা করলেন । বহাববাহ "দ্বিতীয় প.স্তকের প্রথম সংস্করণের 
পৃচ্চাসংখ্যা ২৫৬, এর মধ্যে তারানাথের বইটির আলোচনাতেই 'বদ্যাসাগর ১৬০ প্ঠা 
বায় করলেন। করতে গিয়ে তান বললেন, তারানাথের সমস্ত সিদ্ধান্তই অপাসিখাস্ত 
তাঁর বৃদ্ধ আছে, 'িন্তু বুদ্ধর স্থিরতা নাই, নানা শাচ্বে দৃষ্টি আছে, কিম্তু কোনও 
শাস্ধে প্রবেশ নাই ; বিতণ্ডা কারবার 'বলক্ষণ শান্ত আছে, 'িম্তু ম'মাংসা কারবার 
তাদৃশী ক্ষমতা নাই ।, পরস্পরাঁবরোধন কথা বলতে তান কুশ্ঠিত নন। তাঁর 
বাম্ধবৃত্তও অত্যন্ত কলুষত। এমনাঁক “পরস্ব হরণ কাঁরয়া নিজস্ব বালয়া পাঁরচয় 
দেওয়া তাঁহার অভ্যাস আছে ।” 

তর্কবাচস্পাতি সেকালের এক বিখ্যাত পাণ্ডত। প্রগাঁতশনল 'বাভল্ল সামাজিক 
আন্দোলনের সঙ্গে তান যুক্ত ছিলেন । বেখুন স্কুল খোলা হলে নিজের মেয়ে জ্ঞানদা 
দেবীকে তান সেখানে ভাত" করে দেন । বাল্যাববাহের তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধা । 
1িবধবাবিবাহকে 'তাঁন সমর্থন করতেন । বিদ্যাসাগরের ছেলে বিধবাবিবাহ করলে নতুন 
বউকে কে বরণ করে ঘরে তুলবেন তা নিয়ে ভীষণ সমস্যা দেখা যায় । বিদ্যাসাগরের 
স্রীও একাজ করতে রাজ হন না। শেষপর্যন্ত তারানাথের স্ত্রী-ই ভবস্ুন্দরীকে বরণ 
করে ঘরে আনেন। সেধুগে তাঁর পাণ্ডিত্যের খাত ছিল বহাবস্তুত। 
দীনবন্ধু "মন্ত্র “সুরধনশী কাব্যে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেনঃ “সুতীক্ষু-শে-মুষী 
তারানাথ মহাশয় / শবন্দশাস্দ্রে স্ুগাণ্ডিত বিচারে দূজঁয়।” বিদ্যাসাগরের ছোট 
ভাই শস্তুচন্দ্রু তাঁকে “এনসাইক্লোপনীডয়া অফ সংস্কৃত লা্ং বলে আভাহত করতে 
ছিধা করেনাঁন 1৯৫৮ কাউএল তাঁকে ভারতবর্ষের মধো আঁছ্বতীয় পণ্ডিত বলে মনে 
করতেন । এমনাঁক বদ্যাসাগর পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, 
ভারত আজ পাঁণ্ডিতশনা |” এমন যে তারানাথ, তাঁকে এইভাবে আক্রমণ করাটা 
অনেকেই সেকালে স্ুনজরে দেখোন। ১ % 7. নামান্তরালে এক পন্নলেখক “ফ্রেন্ড অব 
ইন্ডিয়া" প্রোরত এক পন্রে ক্ষোভপ্রকাশ করে বললেন £ বইটিতে তারানাথ 
তর্কবাচস্পাত লম্পকে বিদ্যাসাগর যে ধরনের ককশ অমাজত ভাষা ব্যবহার করেছেন, 
ঘার ফলে ববেচক মানূষদের কাছে বইটির মূল্য অনেকটাই কমে গেছে । বিদ্যাসাগরের 
বইট 'বচার করলে মনে হয়, যেসব িদ্রুপাত্মক 'বশেষণ তান তাঁর প্রাতবাদীদের 
ওপর অজন্রধারায় বষ্ণ করেছেন, সেগ্াল তাঁর নিজের সম্পর্কেই বিশেষভাবে 
প্রযোজ্য ।১৫৯ 
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'ক্রেম্ড অব হীন্ডয়া'র পন্রলেখকের মতো এত তদব্রভাবে না হলেও, ব্যাপারটি 
সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' সম্পাদক দ্বারকানাথ 'বিদ্যাভূষণও প্রশ্ন তুললেন। ৩ বৈশাখ, 
১২৮০-তে বহববাহ বিষয়ক দ্বিতীয় প.স্তকের সধাক্ষপ্ত আলোচনার তিনি বললেন» 
বইটিতে 'বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় বিদ্যা, অসামান্য বাম্ধি, বিপক্ষ মত থণ্ডনের অচ্ভুত 
ক্ষমতা, মীমাংসা করিবার অসাধারণ শান্ত, 'বপুল পাঁরশ্রম ও আবচলিত' অধ্যবসায়ের 
পরিচয় লাভ করে একদিকে “যেমন বিপুল আনন্দ হইল, তেমাঁন এক অংশে আঁতিশয় 
অসন্তোষ জাম্মিল। তান বাঁদ প্রাতবাদগণের প্রাত গ্রাঁলবর্ষণ 'বিষয়ে কিপিং হস্ত 
সঙ্কোচ কাঁরতেনঃ তাহার পযন্তকখা?ন স্বাঙ্গসুন্দর ও সহদয় ব্]ান্তমান্রের হদয়হারণ হইত ।' 
বইটির ভাষার প্রশংসা করলেও, এঁটর চ্ছানে চ্ছানে' যে 'পুনরু্তি দোষ ঘটেছে তাও 
উল্লেখ করতে তান ভুললেন না। 

বহুববাহের শাম্বীয়তা নিয়ে বিদ্যাসাগর ও তারানাথ-এই দুই পণ্ডিতের 
1বরোধকে অবলম্বন করে প্যারীমোহন কবিরত্ব একটি গান:িলখলেন £ 

“তারানাথ আর সাগরে, 
ক মজা এবারে 

হক নীল রামপ্রসাদে লড়াই হত ষে প্রকারে । 
তর্ক, 'নয়ে বহাীববাহ বিষয়, 

উভয়ে বিরোধ চলচে আঁতিশয় 
বহুপারিণয় করা উচিত নয়, 
শাস্ত্রীসদ্ধ কথা সাগরের বিচারে ॥ ১ ॥ 
যে বহুবিবাহ, অধম পদ্ধাঁত 
ধর্মশাস্দ্ে বলে, বলেন বাচস্পাতি 
অধ্যাপক পক্ষে আতশয় অখ্যাত, 
অনণীত উন্নাতর উৎসাহ সংসারে । 
আগে তারানাথ ছিলেন সপক্ষ 
আবেদনপন্দ্রে নামে হয় লক্ষ্য, 

এখন ?বপক্ষ বিবাহের পক্ষ 

সপক্ষে রাথতে কুলীন কুলাঙ্গারে ॥ ২॥ 
মনূবাক্য অর্থ রেখে অপ্রকাশ, 
মনোগত ভাব করেছেন প্রকাশ 

ব্যর্থ অথ লোক প্রতারণার আশ, 
বলে দোষারোপ নেয় নিধিরে । 
জ্ৰানাম্ধাধ তাই প্রত্যুত্তর তার, 
লিখেছেন এবার আত চমৎকার, 

সে ব্যাখ্যা বিচার, থণ্ডে সাধ্য কার» 


৭৮ সমকালে 


গিধাতার কলম বোরয়েছে বাজারে ॥ ৩ । 
নদনদ যত আছে এ সংসারে 

ক্ষুদ্ুরুপণী সব ক্ষুদ্র বেগ ধরে, 

আঁবাদত 'কছ: নাই নরানিকরে, 

সাগরের বেগ কে ধারতে পারে 

যে তক তুফান উঠেছে সাগরে 

যুক্তিযুক্ত কিনা দেখ মনে করে, 

?ক কাণ্ড না ঘটে কুলীনের ঘরে 

সাধে ক প্রশংসা করি গুণাকরে ॥ 8 0১৬৩ 


কবিরত্বের গানাঁটর ছত্রে ছত্রে 'বদ্যাসাগরের প্রাতি অনুরাগ ফুটে উঠেছে । কিন্তু 
এই সময়ই বহুবিবাহ সংক্রান্ত বাদ-প্রাতবাদকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরের এক অত্যন্ত 
শন্তিশালী প্রাতপক্ষের আবিভবি হল- হীন বাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । ঙ্গদর্শন'-এর 
সম্পাদক এবং রসস্্ষ্টা সাহাত্যক হসাবে শাক্ষিত বাঙালিসমাজে তখনই তান 
আুপারচিত । ১২৮০-র আষাঢ় সংখ্যা “বঙ্গদর্শন'-এ তান বহাাববাহ পুস্তকের আলোচনা 
করতে গিয়ে গছ: প্রশ্ন তুললেন। তান বললেন, বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ পুস্তকে 
হগাঁল জেলার বহাববাহকারণ ব্রাঙ্মণদের যে তালিকা 'দয়েছেন, সৌঁট প্রমাদশূন্য 
নহে। কেহ কেহ বলেন মৃত ব্যন্তির নাম সাল্লবেশের ছ্বারা তালিকাটি স্ফীত হইয়াছে । 
আমরা স্বয়ং যে দুই একটির কথা সাঁবশেষ জান, তাহা তালিকার সঙ্গে মিলে নাই ।” 
বঙ্কিমচন্দ্র আগেও কেউ কেউ বিদ্যাসাগর প্রদত্ত তালিকাটি সম্পকে প্রশ্ন তুলেছিলেন। 

বাঙ্কমের 'ছিতীয় বন্তব্য বহুবিবাহকারণর সংখ্যা দন দিন কমছে এবং “এই কুপ্রথার 
যাহা ?িকছু অবাঁশস্ট আছেঃ তাহা আপনা হইতেই কাঁমবে। এবন্তব্যও নতুন িছ. 
নয়। বহাবিবাহের প্রকোপ যে ক্রমশ হাস পাচ্ছে, তা ১/৬৭-তে এই প্রথা সম্পকে 
তদন্তকারী কমিটি তাঁদের রিপোর্টে বলোছলেন। দ্বারকানাথ' 'বদ্যাভূষণ, ভূৃদেব 
মুখোপাধ্যায় নবগোপাল মিত্রও যে এ মতে বাস করতেন, তা আমরা দেখে এসোছ। 
১২৭৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে “অবোধবন্ধু পাঁন্রকা এদেশের 'বিবাহপদ্ধাঁতি সম্পকে 
আলোচনা করতে গিয়ে কোলা ন্যপ্রথার বিষমগ্ন র্‌প তুলে ধরে । সেইসঙ্গে পান্রকাট 
একথাও বলে “দান এই জঘন্য ব্যবহার ব্মশ লোপ পাইতেছে ॥” সমকালেই 
অজ্ঞাতনামা এক ব্ান্ত, “এডুকেশন গেজেট'-এ লেখেন £ 4 বৎসরের মধ্যে বহুবিবাহ যে 
অনেক কমিয়া আসিয়াছে তাহা অনায়াসেই সপ্রমাণ করা যাইতে পারে । বিদ্যাসাগর 
মহাশয় আবার একটি তাঁলকা করুন, দোঁখতে পাইবেন, ভ্িশ বংসরের ন্যনবয়স্ক 
কুলন সম্তানগণ 'নতান্ত অশিক্ষিত না হইলে এখন আর প্রায়ই একাঁধক স্বর গ্রহণ 
করেন না।”৯৬৯ কছুদিন পরে 'জ্ঞানাঙ্কুর”-এ প্রকাশিত একটি লেখাতে কৌলান্য 
প্রথার ভয়াবহ এক 'চিন্র তুলে ধরা হয়-_-“এক পুরুষ এককালে অধিক সংখ্যক 
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দারপারগ্রহ কাঁরলে, তাহাতে ষে কতপ্রকার কত অশুভ ফলের উৎপাঁত্ত হইতে পারে 
তাহা গণনা কামনা শেষ করা যায় না। এরূপ 'বিবাহকারীরা 'িবাহরে একপ্রকার 
ব্যবসায় জ্ঞান কাযা, অনেকস্ছলে তদ্ছারা জীবিকা ?নবহি কাঁরয়া থাকেন ।” এর ফলে 
?ক কি অনথ" ঘটে তারও বণ“না পাঁন্রকাটি দেয় । কম্তু সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার করে 
ইহা কতকটা আনন্দের বিষয় ষে, আঁজকালি কৃতাঁবদ্য বাঙ্গালদের মধ্যে এর্‌প 
ববাহ আর বড় দেখা যায় না; ইহা রুমে বদ্যা ও জ্ৰানোম্নীতির সহ হাস পাইয়া 
আসিতেছে ।”৯১২ এ কালের এক 'বাশিষ্ট বাঙালি রমেশচন্দ্র দত্তও ব*বাস করতেন; 
বাংলাদেশে এই প্রথাটি এখন অবল্্ঠপ্রায় ॥+৬৩ 

1ন্দুদের বহাীববাহ নিবারণের জন্য রাজব্যবস্থার যে দাবি বিদ্যাসাগর করেন, 
বাঙ্কমচন্দ্র তার সঙ্গেও একমত হতে পারলেন না॥ তাঁর মতে এদেশের অর্ধেক হিন্দু 
অর্ধেক মুসলমান । “যাঁদ বহুবিবাহ বারণ জন্য আইন হওয়া উচিত হয় তবে হিন্দু 
ম-সলমান উভয় সম্বম্ধেই সে আইন হওয়া উচিত। “হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, 
ম.সলমানের পক্ষে ভাল এমত নহে ।, 

বস্তব্য বিষয় ছাড়াও, যেভাবে বিদ্যাসাগর তাঁর বন্তব্যকে প্রচার করেছেন, তারও 
সমালোচনা করলেন বাঙ্কমচন্দ্র । তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তানি বললেন, 
“বদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা 'বিচারকালে ভদ্দর্রের ব্যবহার্য ভাষারই প্রত্যাশা 
কার ॥ হাতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কথনও দ্‌ষণ্ণায়া ভাষা ব্যবহার করেন নাই--এ 
সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পূবাবাধ কলঙ্কশ্‌ন্যা। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে 'তাঁন 
আত্মীবস্মৃত হইপ়াছেন। সভার. বিচারমত্ত তৈলোজ্জবলললাট 'বিশিস্ট নৈয়ায়িকদিগের 
ন্যায় তানি প্রাতবাদ?গণকে গালি 'দিয়াছেন।৯৬১ “গাল দিলেই যে বিচারে জয়খ 
হওয়া যায় না”_ এটাও 1বদ্যাসাগগরকে স্মরণ কাঁরয়ে দিতে ভুললেন না বাঙ্কমচন্দ্র । 
বহুবিবাহ 'ছতীয় পস্তক রচনাকালে প্রাতবাদদের প্রাতি [তানি একটু বোশ কঠোর 
মন্তব্য করেছেন_ এই আভযোগ বাঙ্কমচন্দ্রের আগে “সোমপ্রকাশ+ ও “ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, 
করোছল, তা দেখে এসোছ। ঈষৎ পরবতণকালে “অমৃতবাজার পাঁন্রকা'ও 
বহুবিবাহ "বিষয়ক ছ্িতীয় পুস্তক সম্পর্কে আভযোগ করে বলে, প্রতিবাদীদের সঙ্গে 
বিচারে" বিদ্যাসাগর “শান্তভাব দেখানানি |, 

কিন্তু এগুলি ছাড়াও মারাত্মক একাঁট আঁভিযোগ করলেন বাঙ্কমচন্দ্রু। বললেন, 
অশ্লাল উপাখ্যান উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর নিজের বইকে কলাঙ্কত করেছেন। এ 
আভযোগে বাঙ্কমচন্দ্রের আগে 'বিদ্যাসাগরকে কেউ অভিযুন্ত করেন্ন। আসল 
ব্যাপারটা হল-_গঙ্গাধর রায়ের “বহুবিবাহ রাহত্যারাহিত্য 'ির্ণয়”এর আলোচনার 
সময় বদ্যাসাগর একাধক আদরসাত্মক উপাখ্যানের অবতারণা করেন। এর একটি 
মৃত্যুগ্জয় বিদ্যালঙ্কারের “প্রবোধচান্দ্রকা” থেকে গৃহীত । “প্রবোধচাঁন্দ্রকা' থেকে গৃহীত 
উপাখ্যানাটি এইরকম-_এক নেতরোগাী রামকুমার নামে এক বৈদ্যপহন্রের কাছে গিয়ে 
রলল “হে বৈদ্যপন্ত আম আক্ষপখড়াতে আতিশয় পশীড়ত আছি দেখ আমাকে এমন 


ও লমকালে 


কোন ওুঁষধ দেও যাহাতে আমার নয়নব্যাধি শীঘ্র উপশম পায়।” তার কথা শুনে 
1াকৎসক একটি বড় বই থুলে দেখেন, তাতে লেখা “নেত্ররোগে সমুৎপল্নে কর্ণ 'ছিত্বা 
“কটিং' দহে।” তখন তান রোগীকে বলেন, “তুমি শীঘ্র বাট গিয়া তঁক্ষুধার শাণত 
এক ক্ষূর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সম্তপ্ত লৌহেতে দুই পাছাতে দাগ দেও 
তবে তোমার চক্ষঃপাঁড়া আশ. শাপ্ত হইবে । রোগী কিছ: ?িবেচনা না করে তা করার 
পর আরো পণীড়ত হয়ে এ বৈদ্যের কাছে আবার গিয়ে বলল, “হে বৈদ্যপত্র নেত্রের 
জবালা যেমন তেমান পোঁদের জবালায় মার |” রোগীর সঙ্গে রামকুমারের এই কথোপ- 
কথনের সময় উত্তম এক চিকিৎসক সেখানে এসে সব শুনে রামকুমারকে ভর্সনা করে 
বললেন, ওরে ব্যলীক সর্বনাশ করেছিস, এ রোগীটাকে খুন করাল-_এ বচন অশ্ব 
1াকৎসার, মনুষ্যের নয় ।, 

এই উপাখ্যানাট উদ্ধৃত করার পর 'বদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন প্রীত রামকমার 
কাঁবরাজের ব্যবস্থা আর শ্রীফৃত গঙ্গাধর কবিরাজের ব্যবস্থা এ উভয়ের অনেক অংশে 
সৌসাদৃশ্য আছে কিনা তাহা সকলে অনুধাবন করিয়া দেখবেন ।৯৬৫ মত্যুঞ্জয়ের 
উপাখ্যানাট যে সুরহচসম্মত নয়, 'বদ্যাসাগরও তা জানতেন। জানতেন বলেই 
মৃত্যুঞ্জয় ব্যবহৃত ভদ্রুসমাজে অনচচ্চার্য একাঁটি শদ্দের পাঁরবর্তে তান “কাটিং শব্দটি 
ব্যবহার করেন। তবে ভদ্রুসমাজে অগ্রচালিত আর একটি শব্দ ( পোঁদের" ) 1তাঁন 
অপাঁরবার্তত রাখেন । এজন্য বাঁঙ্কমচন্দ্রু তাঁকে তখব্র ভাষায় আক্মণ করেন । বাঙ্কমের 
আক্রমণের তীর প্রাতীক্রিয়া হয়োছল সেকালে, এজন্য তাঁকে অনেক গ্াঁলগালাজও সহ্য 
করতে হয়োছল। কত্ত আশ্চর্যের বিষয়, বাঁঞ্কমের এই সমালোচনার পর বহুবিবাহ 
দ্বিতীয় পুস্তকের পরবতর্ঁ সংস্করণে বিদ্যাসাগর “পেশাদ” শব্দটির বদলে “পাছা” 
শথ্দট ব্যবহার করেন। 

বাঙ্কমচন্দ্রের সমালোচনা টি “বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হবার কয়েকাঁদনের মধ্যে পহন্দ 
পোৌঁট্রয়ট'-এ এাঁটকে ধক্কার জানয়ে লেখা হয় £ ৰ 
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পোট্ট্র্লট-সম্পাদক বাঙ্কমচন্দ্রের অনেক আভিযোগের সংক্ষেপে জবাব দেবার চেষ্টা 
করলেও কোনো কোনো আঁভযোগকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। যেমন, 
ঘিদ্যাসাগর 'িচারকালে ভদ্রের অব্যবহার্য ভাষা প্রয়োগ করেছেন-_বাঙ্কমের এই 


বিদ্যাসাগর ৮১ 


আভযোগ সম্পকে পোট্র়টের বন্তবা ০3৩ £২০৮০০1 €5201)69 15110 6810079 ০0? 
৪০০৫ (2966 9৪100 8500501 01801015700. ড/০ 0650. 178101) 8৪ 0190 11৩ 
%610818015 ৬109 852881 1089 81০ (০০ ০10 0 10580 (10101) 11) 91101) 
0180519 11000 1989 01161০, হন্দ পৌঁট্রয়ট” আরো জানায়, বহযীববাহ গ্রন্থে 
কু্‌লীন মেয়েদের দুরবস্থার যে ছাঁব 'বদ্যাসাগর এ'কেছেন তা পাষাণ হৃদয়কেও 
দ্রবীভূত করেঃ কিন্তু বঞ্চিমচদ্দ্রের মনে তা কৌতুকের সৃষ্টি করেছে । শহন্দু পোঁ্ররট: 
বলল, বিদ্যাসাগরকে এই সমালোচনায় আরুমণ করা হয়েছে বলে আমরা দুঃখিত নই, 
বঙ্গদর্শনে' এ ধরনের লেখা প্রকাশিত হওয়াটাই দ£ঃখজনক ॥ কারণ বঙ্গদর্শন" যাদের 
কথা ভাবে সেই শিক্ষিত ও চিন্তাশীল পাঠকরা এই ধরনের লেখাকে কখনও শ্রদ্ধা ও 
সহানুভূতির চোখে দেখবে না ।৯৬৭ 

শুধু পহন্দহ পৌঁটুয়ট'ই নয়, *বেঙ্গীল'তেও এক পন্লেখক বিদ্যাসাগরের প্রাত 
'বঙ্গর্শন'এর মনোভাবের সমালোচনা করলেন। পাছে কেউ তাঁকে পক্ষপাতদন্ট 
মনে করে এজন্য পন্নলেখক জানিয়ে দিলেন যে ববদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর ব্যন্তগত 
কোনো পারিচয় নেই। তবু দেশবাসগর যাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার অবাধ নেই, সেই 
মহান মানুষাঁটর প্রাত সআুীবচার করতেই তাঁর এই প্রয়াস । লগ্গপ্রায় বহাববাহ প্রথার 
বিরুদ্ধে ধৃতাস্ত্র বদ্যাসাগরকে ভন কুইকজোটের সঙ্গে তুলনা করার প্রাতবাদ জানালেন 
[তিনি। ক্ষোভের সঙ্গে তান িখলেন £ 
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বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে পন্রলেখক বললেন, এই পরিনংখ্যান পাঁচ 
বছর আগেকার_ একথা বিদ্যাসাগর বহ্ীববাহ- প্রথম পুস্তকের "দ্বিতীয় পরিশিষ্ট 
বলেছেন। এর মধ্যে তাঁলিকাভুন্ত দ:"চারজন ব্যান্তর মৃত্যু হতেই পারে । 'বদ্যাসাশর 
তো পরিচ্কার বলে 'দয়েছেন, তাঁর সংগৃহীত তালিকার সঙ্গে বাস্তবে দু একি বৈষম্য 
দেখা গেলেও এটিকে তিনি যথাসম্ভব প্রমাদমুস্ত করার চেস্টা করেছেন। এর পরেও, 
এব্যাপারে তাঁকে আঁভয্ত্ত করায় পন্রলেখক ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন তুললেন £ 
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বিদ্যা, ৬ 


৮২ সমকালে 


বিদ্যাসাগর প্রদত্ত বহূবিবাহকারীদের তাঁলকার সমর্থনে পন্রলেখকের বন্তব্যকে 
উাঁড়য়ে দেওয়া যায় না। আবার বিদ্যাসাগরের তালিকার সঙ্গে সমকালেই প্রস্তুত অন্য 
তালিকার বৈষম্য চোখে পড়ে । একটা উদাহরণ দেওয়া ষাক। ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগরের 
উদ্যোগে সরকারের কাছে বহূবিবাহের বিরুদ্ধে আবেদন পেশ করার কয়েকাঁদন পরে 
জনাই গ্রামের এক আধিবাপীীর একটি চিঠি শহন্দ; পৌঁ্রয়ট-এ প্রকাশিত হয় । এতে 
জনাই-এর বাজারদর, শ্রামকদের অবস্থা, পলাশ অত্যাচার, শিক্ষার অবস্থা ইত্যাঁদ 
নিয়ে আলোচনার পর এখানে কৌলখন্যপ্রথার প্রাদুভার্বি সম্পকে" বলতে গিয়ে 
পন্রপ্রেরক লেখেন £ 
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বহুবিবাহ প্রথম পুস্তকে জনাই গ্রামের বহুধিবাহকারণদের একটি তালিকা 
বিদ্যাসাগর দিয়েছেন । এতে ৬৪ জন বহবিবাহকারশর নাম আছে । দেখা যাচ্ছে, 
একই বছরে প্রস্তুত জনাই গ্রামের বহাববাহকারীদের অন্য একাঁট তালিকার সঙ্গে 
1বদ্যাসাগরের তালিকা মিলছে না। 

এইকালেই বিঙ্গামাহর” নামক একটি পান্রকা বিদ্যাসাগরের বহাঁববাহ ১ম ও ২য় 
প.স্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে বাঙ্কমচন্দ্রের আপাঁত্তগুলির জবাব দেবার চেষ্টা 
করে। সমালোচকের মতে 'বদ্যাসাগর দেশাহতৈষা মানুষ, সবসময়ই গতাঁন সমাজের 
মঙ্গলকামনা ও মঙ্গলসাধন করে থাকেন । বহীববাহকে হিন্দুশাস্নবিরোধী প্রমাণ করে 
যে দ্‌টি বই তিনি লিখেছেন, তা যারা এই প্রথাকে শাস্বসম্মত মনে করে তাদের ভুল 
ভেঙে দেবে । বিদ্যাসাগর তাঁর বহুবিবাহ প.ুস্তকে কুলীন ন্রাঙ্ষণদের নাম ধাম ও বিবাহ 
সংখার যে ফর্দ দিয়েছেন, তাতে 'ভুল থাকা অসন্ভব নয় । তবে সমালোচকের মতে 
“সে ভুলের জন্য 'বদ্যাসাগর মহাশয়কে দোষা করা যায় না। কারণ 'তাঁন ঘটক প্রভৃতির 
দ্বারা এই সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, ঘটকেরা ভুল কাঁরয়া থাকিলে তাঁহারও ভুল 
হইয়াছে । তিনি জানিয়া শুনিয়া কখনও মিথ্যা ফর্দ বাঁহর কারবার লোক নহেন ।, 

আইনের সাহায্যে বহৃবিবাহ নিবারণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যই বিদ্যাসাগর এই 
প্রথাকে অশাম্ত্রীয় প্রমাণ করেছেন । সমালোচকের মতে শবদ্যাসাগর কপট নহেন। 
যদচ্ছাপ্রবৃত্ত বহুবিবাহ অশাম্ত্রীয় প্রমাঁণত হইলে তাহা রাহত করণার্থ গবর্ণমেণ্ট 
আইন কাঁরতে পারেন। এইজন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থে 'বদ্যাসাগর মহাশয় 
বহ্ীববাহের শাস্ব্রবিরদ্ধতা প্রদর্শন করিয়াছেন |” বহুবিবাহ "ছ্বতীয় পমৃস্তকে 
[বিদ্যাসাগরের ভাষা ব্যবহারে সংঘমের অভাব সম্পকে বাঁঞ্কমচন্দ্র যা বলোছলেন, সে 


বিদ্যাধাগর ৮৩ 


সম্পকে বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থন করে সমালোচকের বন্তব্য £ “আপাত্বকারকদের 
আপাঁত্ত খণ্ডনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে দই চারটি শ্লেষোন্তি করিয়াছেন 
বাঁলয়া কোন কোন সমালোচক তাঁহার দোষ ধারগ্নাছেন । তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
অভদ্র স্থির কারতে গিয়া আপনাদের ভদ্রতার পাঁরচয় 'দির়াছেন। তাঁহাঁদগের জানা 
আবশাক যে, তর্ককালে ওরংপ দুই একটি গ্লেষোন্ত প্রারই ব্যন্ত হইয়া থাকে; আর 
ওর্‌প শ্লেষোন্তর সাহত কথা বাঁললে বিপক্ষপক্ষের মনোযোগ আঁধকতর আকাঁষত হয় । 
অতএব আমরা সেজন্য বিদ্যাসাগর মহাশরকে বড় একটা দোষী করি না ।**৭ » 

বিদ্যাসাগর তাঁর বইতে মুসলমানসমাজে প্রচলিত বহযাববাহ সম্পর্কে কিছু না 
বলায় বাঙ্কমচন্দু প্রশ্ন তুলোছিলেন, বহুবিবাহ বিষয়ে আইন হলে তা কেন শুধু 'হন্দূর 
প্রীতই প্রযোজা হবে 2 বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করে সমালোচক বললেন £ 

“এদেশে মৃসলমানাদগের সংখ্যা বিস্তর । বিদ্যাসাগর মহাশর তাহাঁদিগের মধো 
প্রচীলিত বহ-বিবাহ সম্বন্ধে কিছ: এ পুস্তকে বলেন নাই। বাঁলবার আবশ্যক নাই, 
তাই বলেন নাই, কারণ এ প.ুস্তকে 'হিন্দ:দগের যদচ্ছোপ্রবৃত্ত বহূবিবাহের অশাম্ব্রনয়তা 
প্রমাণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য । মুসলমানাদগের বহ্হীবৰাহ নিবারণ চেল্টা তাঁহাঁদিগেরই 
করা কত“বা 1১ 'বদ্যাসাগর যে একান্তভাবে একজন [হন্দু সমাজ-সংস্কারক-_ এ সত্য 
ধঙ্গামাহর'-এর িস্টান সম্পাদকের চোখ এড়ায়ান। 

বহণীববাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের সাফল্য কামনা করে সমালোচক বললেন 
ণৃবদ্যাসাগর মহাশয় কৃতকার্য" হন, এই আমাদিগের কামনা । িধবাবিবাহ 'বাঁধ প্রচালত 
করিয়া [তান সমাজের যেরূপ মঙ্গল করিয়াছেন, বহুবিবাহ প্রথা রাঁহিত করাইতে 
পারলে তদ্রুপ এক মহৎ উপকার করিবেন লন্দেহ নাই।' প্রসঙ্গত স্মরণ য়, 
“বঙ্গমাহর*এর এই সমালোচক বিদ্যাসাগর-ভন্ত হলেও, বাঙ্কমচন্দ্র সম্পকে অশালান 
কোনো মন্তব্য করেনাঁন। 

তা করতে এাঁগয়ে এলেন আর এক বিদ্যাসাগর-ভস্ত । বঙ্গদর্শন ও বহুবিবাহ" 
নামে ১৫ পৃষ্ঠার একি পণৃপ্তকা প্রকাশ করে তিনি শুধু বিদ্যাসাগরকে সনর্থনই 
করলেন না, বাঁঙ্কমচন্দ্র বাংলা ীলখতে জানেন না, তাঁর ব্যাকরণবোধ নেই--এইসব 
বলতেও ইতস্তত করলেন না। বঙ্কিমচন্দ্রকে সরাসরি আভিযুস্ত করে তিনি 
1লখলেন £ 

ইন অসয়াপরবশ ও বিদ্বেষবপ্ঘর অধাঁন হইয়া যথেচ্ছ 'লাখয়াছেন। যেষে 
[বিষয়ে 'বদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের সাঁহত তাঁহার মত ববাভন্ন, স্থিরচিত্তে 
সরলান্তঃকরণে ও পক্ষপাতাববার্জত হইয়াঃ সেই সেই বিষয়ে আগ্রা ব্যন্ত করা 
তাঁহার ত আঁভমত না হউক, কেবল কোন যংসামান্য দুলক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া 
বদ্যাসাগর মহাশয়ের অপবাদ প্রচার করাই তাঁহার মৃখ্য উদ্দেশ্য ॥? 

তবে তা করে যে কোনো ফল হবে না, তা 'তাঁন স্পম্টই বলে দিলেন, “বদ্যাসাগর 
মহাশর ভারতবর্ষে যে কাতিস্তভভ রাখিরা চাললেন শতসহস্্ বঙ্গদর্শন লেখক কোনও 


৮৪ লমকালে 


কালে তাহা 'িনস্ট কাঁরতে পারবেন না। অনর্থক চীৎকার কখনই ফলোপধায়ক 
হইবেক না ।৯৭৩ 

বহঁববাহ 'িনবারণের জন্য কোনো আইন হলে তা হিম্দু মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের প্রাঁত প্রযোজ্য হওয়া উচিত-_বাঁঙ্কমচন্দ্রের এই বন্তবা সম্পকে পাস্তিকা- 
লেখক বললেন, “ম.সলমানাদিগের দীবষর্ পরে হইবে তজ্জন্য এত উৎকণ্ঠা কেন? 
আরো বললেন, প্রকৃত প্রস্তাবের সমালোচনা করা বাঁ্কমচন্দ্রের উদ্দেশ্য নয়, কিসে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় জনসমাজে হেয় হইয়া যান ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ।” কিন্তু তাঁর 
সেই উদ্দেশ্য ষে সফল হবেনা সেবিষয়ে ভাঁবয্যদ্বাণা করে লেখক বললেন, 
'রাগদ্েষের বশনভূত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কুৎসা প্রচার করিবার জন্য তিনি 
যতই চেষ্টা করুন না কেন তাঁহার জর্গাছখ্যাত যশঃ কথনই "বলয় প্রাপ্ত হইবে না-_ 
1তনি তাঁহাঁদগের বৃথা চীৎকার তৃণজ্ঞান করেন । এসব কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে 
পহস্তকালেখক বাঙ্কমচন্দের উদ্দেশ্য প্রচুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেন ॥। এমনকি তাঁর 
ভাষাক্ঞান সম্পকেও কটাক্ষ করেন । 

ব্যাপারটা সেকালে অনেকের ভাল লাগোন। ভারত সংস্কারক" এই পনীস্তকাঁটির 
সমালোচনা প্রসঙ্গে তাই লিখল ঃ 

বঙ্গদর্শন লেখক জগ্াছ্িখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীত রূঢ় হস্ত প্রয়োগ 
করিয়াছেন এবং তৎগ্রাত আপনার কুৎসিত ভাবের পারিচয় দিয়াছেন, তাহাতে অনেক 
সহৃদয় ব্যান্ত বিরস্ত হইয়াছেন । আমাঁদগের পীস্তকালেখক ই"হাঁদগের মুখপানস্বরপ 
হইয়া বদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষ সমর্থনার্থ যে চেস্টা পাইয্লাছেন, তজ্জন্য 'তাঁন অবশ্য 
ধন্যবাদের পান্র। তাঁহার লেখা প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে, 'কন্তু তান স্থানে স্থানে 
বঙ্গদর্শনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষকে বৃহদায়তন করিয়া এবং তাহার সদগুণ প্রাতাম্ঠিত যশের 
অনথণক 1োবলোপ চেস্টা পাইয়া বালকত্বের পাঁরচয় দিয়াছেন এজনা আমরা দ:2াখত 
হইলাম। বঙ্গদর্শন সহস্র দোষ "সত্বেও বাংলা সাহত্যের আঁঘ্বতৰয় পান্রকা। ইনি 
বহুবিবাহ সম্বন্ধে 'বদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাতপক্ষে যাহা 'লাথিয়াছেন তাহার ভাব 
(921£10) আমাঁদগের মতে ঘণাহ্থ, কিন্তু তাহার অনেক 'সত্ধান্ত যণীন্তীসম্ঘ ও 
অথণ্ডনীয় ।*১৭৪ 

“ভারত সং্কারক' বঙ্কিমের অনেক সিদ্ধান্ত “যণান্তীসদ্ধঘ ও অথণ্ডনণয়* মনে করলেও, 
ক্যালকাটা রিভিউঁএর অন্্রাতনামা সমালোচক তা মানতে রাজি হলেন না। 
বঙ্গদর্শন ও বহীববাহ" প্যীন্তকাঁটির সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, বঙ্গদর্শন" 
ধবদ্যাসাগরের বহাীববাহ পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে সাংবাঁদকস্ুলভ সৌজন্যের 
রাত বিসর্জন দিয়েছে ; শুধু বিদ্যাসাগরের বন্তব্যের ভুল শ্রাট দেখিয়েই সমালোচক 
ক্ষান্ত থাকেননি, কৌশলে বিদ্যাসাগরের ভণ্ডামর কথাও বলেছেন । সমালোচকের মতে 
বহুববাহের প্রকোপ কলকাতা ও ভার আশপাশে কমে গেলেও, পূব“ বাংলায় বিশেষ 
করে বিক্লমপুর সোনারগাঁ অঞ্জলে এখনও তা বহাল তবিয়তে বর্তমান । বহুবিবাহকে. 


বিদ্যাসাগর ৮৫ 


শাস্ত্রনাষিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য বিদ্যাসাগরের ব্যন্ততাকে বাঁষ্কম কটাক্ষ করলেও, 
সমালোচক বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেছেন । 'বিদ্যাসাগর-অন:রাগণী এমন একজন 
সমালোচক যে আইনের সাহায্যে এ-প্রথা 'নবারণের প্রচেষ্টাকে সমন করবেন-_তা 
বলাই বাহুল্য । সমালোচক তাঁর বন্তব্য শেষ করেছেন এই বলে 47) ০0170100800 
101 0115 82106 ০0৫ 01 0001705 ড/610916, ০ 5131) ৬1052525918 911 
800093$.৯ ৭৫ 
বহুবিবাহের কৃফল সম্পর্কে বাঙালসমাজ এইসময় সচেতন হয়ে উঠলেও, কিভাবে 

তা 'িনবারত হবে তা ?নয়ে মতভেদের অন্ত ছিল না। এই মতভেদ" ও এ-প্রথা িবারণে 
বিদ্যাসাগরের বিশেষ ভূমিকার হী্গত করে এই কালে এক ব্যাস্ত একাঁট দখঘ* কাবিতা 
রচনা করেন। কাঁবতাটির অংশাঁবশেষ এইরকম £ 

ঈশ্বরের কপাগ্‌ণে পবদ্যারসাগর" 

ভাগ্যহখন অবলার স্ীহতে তৎপর১*** 

তাঁহার যেমন চেস্টা 1বধবার প্রতি 

কুলীন কামন? প্রাত হয়েছে তেমাত, 

এতে স্ুধ- তিনি নন, 

কৃতাবদ্য জ্ঞানগণ, 

সকলের এই ইচ্ছা হয়েছে এখন, 

কৌলন্য-বহ্ীববাহ প্রথা নিবারণ ।*৮* 

আর কছ- বাঁক নাই মত আছে 'স্ছির, 

এবার হলেই হয় ব্যবস্থা বাহির । 

সকলের এক বোল, 

কেবল রয়েছে গোল, 

রাজাবাঁধ লয়ে কিম্বা সমাজের বলে, 

€ক 'দিয়ে উঠাবে প্রথা ভাবিছে সকলে ।"*" 

এ রাত সুরশীত নহে বলে সর্বজন, 

শাস্ত্র আর যুক্তিতেও হয় সমর্থন, 

সুপ্রথা নহেক যাহা 

কদাচ রবে না তাহা 

কালেতে অবশ্য হবে সুরশীতিষ্থাপন, 

তাই বাঁল কিছুদিন কর সম্বরণ ।৮৯৭৬ 


আসলে কিভাবে এ-প্রথা ব্ধ করা যাবে তা নিয়ে দীর্ঘাদন ধরেই বাঙালিসমাজ 
ছিল 'ছিধাবিভন্ত। বিদ্যাসাগর ও তাঁর অন:গামীরা চাইছিলেন আইনের সাহায্যে এ 
প্রথা বন্ধ করতে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালিদের 'বরাট একটা অংশ মনে করতেন, 


৮৯ লদমকালে 


শিক্ষার প্রসার ও চেতনার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ-প্রথা আপনা থেকেই লুপ্ত হয়ে. 
যাবে আইনের কোনো প্রয়োজন হবে না। “কুলকািমা" গ্রচ্ছের অন্ঞাতনামা লেখকের 
মতে 'অশাস্ত্রীয় ও অযৌন্তক' এই প্রথা “বঙ্গদেশীয় অবলাগণের উন্নাতির প্রধান কন্টক" 
হলেও, “প্রাসম্ধ দেশাহতৈষণ শ্রীষুন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় যেভাবে এঁ কুৎীসত 
প্রথার 'নিবারণ চেষ্টা কারতেছেন, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় নহে ।*১৯৭৭ 
এমনাঁক একসময় যাঁরা আইনের সাহায্যে এ-প্রথা বন্ধের পক্ষপাতণ ছিলেন, পরে 
তাঁদেরও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন। জয়কৃ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তারানাথ 
তর্কবাচ্পাতির মত পরিবতনের কথা আমরা আগেই দেখে এসোছ। ১৬৭৫-এ 
বিদ্যাসাগরের আত পাঁরচিত কয়েকজন এ-প্রথায় সরকা'র হস্তক্ষেপের বিরোধিতা 
করেন । ব্যাপারটা একটু খুলে বাঁল। 


পূর্ববঙ্গের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় ১৮৬৮ সাল থেকে কৌলীন্যপ্রথার কৃফল 
সম্পর্কে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নানা প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। বল্লালী 
সংশোধিন?' ও “কৌলীন্য সংশোধনী” নামে তাঁর দুটি বই ও কোলীন্যপ্রথার 
বিরুদ্ধে রচিত কটি গান সেকালে রীতমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁর 
প্রয়াস বিদ্যাসাগর ও বেশ কিছ: সংবাদপন্র সম্পাদকের প্রশংসা অর্জন করে। 
“ভুকেশন গ্েজেট-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এজন্য 'বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁকেও 
ধন্যবাদ জানয়ে লেখা হয়, এএতদগত যত্বের জন্য আমরা বহুমানভাজন শ্রীযুস্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এবং বিক্ুমপূর নিবাসী শ্রীযুক্ত রাপাবহারী 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে হৃদয়ের সাঁহত ধন্যবাদ দেই। এবং সমাজাহতৈষ? 
ব্যান্তমান্তকেই ইহাদের আরখ্ধ কারে যোগদান কারতে বিনীতভাবে অনুরোধ 
কারি ।”৯+৮ কলকাতায় এসে রাসাবহারণী বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করলে ?তাঁনি তাঁর 
প্রয়াসকে আঁভনন্দন জানান এবং কিভাবে একে সাফল্যের পথে 'নিয়ে যাওয়া যায়, 
সে বিষয়ে কিছ পরামর্শ দেন ।. ১৮৭১-এ “সনাতন ধর্ম রক্ষণী সভা"য় উপস্থিত হয়ে 
1কভাবে এপ্রথা নিবারণ করা যায় সে বিষয়ে রাস্াঁবহারী তাঁর মতামত জানান। 
১৮৭৪-এর আগস্ট মাসে গবনরি জেনারেল ঢাকায় গেলে এ-প্রথায় সরকার হস্তক্ষেপ 
প্রার্থনা করে তিনি তাঁর কাছে একটি আবেদনপন্ত্র পেশ করেন । এ ব্যাপারে তরি 
প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন 'বদ্যাসাগর । আত্মজীবনীতে রাসাবহারী জানয়েছেন ঃ “এই 
আবেদনপন্্রের পাণ্ডুলিপি পাশ্ডিতবর শ্রীযুস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত । 
ইহাতে বহুসংখ্যক কুলীন ও বহাীববাহকারী কুলীন এবং শ্রোন্রিয় বংশজ ও প্রধান 
প্রধান বৈদ্য, কায়স্থ মহোদয়গণের নাম স্বাক্ষর করাইয়া ঢাকার স্ুুবখ্যাত 'ডিপুটি 
কালেকটর ও 'িডপটি ম্যাঁজস্ট্রেট শ্রীযুস্ত বাবু ব্রজল্পন্দর 'মন্র মহাশয়ের সম্পূর্ণ 
সাহায্যে আবেদনপত্র অর্পণ করিয়াছিলাম । এঁ আবেদনপন্ত্রের সঙ্গে নিজের লেখা 
পুস্তকাদূুটি ছাড়াও বিদ্যাসাগরের লেখা বহুবিবাহ সংকাম্ত পযস্তকদুটি দিতে 
রাসাবহারী ভোলেননি । রাসাঁবহারী আবেদন করার অন্পদন পরে বাখরগঞ্জের 


বিদ্যাসাগর ৮৭ 


মাধবনারায়ণ রায়চৌধুরণ ও অন্যান্যেরাও এ-প্রথার বিলোপ চেয়ে আর একটি আবেদন 
সরকারের কাছে পেশ করেন। 


এই দুটি আবেদনের পরিপ্রোক্ষতে আইনের সাহায্যে এ-প্রথা বন্ধ করা সম্পকে 
সরকার কষ্ষদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল 'িন্র ও যতীণন্দ্রমোহন ঠাকুর-_এই িতনজন বাশষ্ট 
বাঙালর মত জানতে চান। িনজনেই একবাক্যে এ-প্রথায় সরকারি হস্তক্ষেপের 
বিরোধিতা করেন। কষ্*দাস পাল বলেন, ব্যন্তিগতভাবে কৌলীন্যপ্রথা জানত কুফলের 
অবসান দেখলে তান খুশি হবেন, কিন্তু %৮ ৬০০]৫ 1790৩ 2৫৬15816001 0০৮. 
10 8$501706 210 2575991৬6 [99916010110 01061 10 9001)699 11)6 01901190 
০ ০0107091901 168151861017.৯৭৯ রাজেন্দ্ুলাল বললেন, আঁধকাংশ শিক্ষিত ও 
চিন্তাশীল 'হম্দু আইনের সাহায্যে বহববাহ নিবারণ সমর্থন করেন-_এ ধারণা 
একেবারেই ঠিক নয় ॥। সেইকারণেই এ 210১ 11)61610910১ ০ 00101) (121 ৪ 
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মনে রাখব, আইনের সাহায্যে বহাঁববাহ নিবারণে অনাগ্রহী এইসব ব্যান্তদের 
মধ্যে কৃষ্দাস পাল ছিলেন বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বম্ধু। ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগরের 
উদ্যোগে বহ:বিবাহের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে ষে আবেদন পেশ করা হয় তাতে 
বধদাস ও রাজেন্দ্ুলাল উভয়েই সই করোছলেন । বাংলার লেফটেনান্ঠ গভনরের 
কাছে আবেদনাঁট পেশ করার জন্য সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের যে দলটি গিয়েছিলেন, তাতেও 
কষদাস ও রাজেন্দ্রলাল ছিলেন । অথচ কয়েকবছর পর তাঁরাই আবার এ-প্রথায় 
সরকারি হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পাত প:বশীসম্ধান্ত 
থে:ক সরে আসায় বিদ্যাসাগর তাঁর তান লমালোচনা করেন। কন্তু রাজেন্দুলাল ও 
কধ্দাসের স্বাবরোধী আচরণ সম্পর্কে কোনো কথা তিনি উচ্চারণ করলেন না! 
আসলে শীক্ষত বাঙালিদের স্বাঝরোধগ আচরণ দেখে দেখে বিদ্যাসাগর তখন রুন্ত 
বগল । বহববাহের গিরুদ্ধে লড়াই করে সফল যে তান হতে পারবেন না-_তা 
এই সময়ই [তান বৃঝতে পেরোছিলেন। আর পেরোছিলেন বলেই, সব দেখেশনেও 
নীরব থাকাই 'তাঁন শ্রের মনে করলেন । 

বারবার চেস্টা করেও আইনের নাহাষ্যে বহুবিবাহ 'নবারণে বিদ্যাসাগর সফল হতে 
পারলেন না কেন- এ প্রশ্নের উত্তরের সম্ধান সেকালেই কেউ কেউ করেছিলেন । এ 
প্রথা যে শাস্বাবরুদ্ধ তা বিদ্যাসাগর নঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন কিনা সে 
[বিষয়ে সেকালের লোকেদের মধ্যে সংশয় ছিল। বহুঁববাহের শাস্ত্রীয়তা নিয়ে 
বাদানুবাদের সময় উভয়পক্ষ একই বচনকে 'ভন্ন 'ভন্ন অর্থে গ্রহণ করতেন । বিষয়টির 


কি সমকালে 


দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকরণণ করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় লেখেন, বিহাববাহ শাস্ত্র 
সম্মত কনা, এই মোকদ্দমায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাদশী।***বাদশীর বিবেচনায় মনু 
স্বজাঁতিতে বহ্ীববাহ নিষেধ করিয়াছেন, প্রাতিবাদীগণের বিবেচনায় মনু হীনজাততে 
প্রথম 'ববাহ নিষেধ কারয়াছেন। বচনের ভাষা যের্‌পঃ তাহাতে উভয় তাৎপর্যাই সঙ্গত 
হইতে পারে ।+১৮২ ভুদেবের মতো শাস্তজ্জ ব্যন্তও যখন পাঁণ্ডিতদের এই তর্কষুদ্ধে 
িছুটা দিশাহারা, তখন সাধারণ মানুষের অবস্থাটা সহজেই অনমেয় ॥ কার বন্তব্য 
যে ঠিক, আর কার নয় সেটা সাধারণ মানষের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভবই ছিল না । তাই 
[বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অন্যানাদের শাস্ত্রীয় বিতকের ফলাফল সম্পর্কে সাধারণের মনে 
কোনো স্পন্ট ধারণা গড়ে ওঠোঁন। এমনাঁক বহুবিবাহ "বিষয়ে বিদ্যাসাগর ও তাঁর 
প্রীতিবাদীদের প্রাতিটি গ্রন্থ পূঙ্খানুপুঞ্থভাবে পড়ার পরও সেকালের এক লেখক বনা 
ধহধায় বলেন, “মাহে মাঁহষে লড়াই হইলে, কোন পক্ষের জয়লাভ হইল, তাহা মেষের বলা 
উচিত নহে ।*১৮৩ এমনকি বিদ্যাসাগরের ভাই শন্তচন্দ্র পর্স্ত বলতে বাধ্য হরোছিলেন, 
“একদা বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকাশ করেন যে বহুবিবাহ অশাম্ত্রীয়, কিন্তু বাচস্পাতি 
মহাশয় ইহা অন্যাধ্য স্বীকার করিয়াও অশাস্ত্র বাঁলয়া স্বীকার করেন না। এইজন্য 
উভয়ে স্বীয় স্বীয় পক্ষ সমর্থনার্থ শাস্তীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া কাঁতপয় পৃস্তুক প্রকাশ 
করেন। এক্ষণে ইহাদের জয় পরাজয়ের কথা ব্যন্ত করা মাদ্‌শ লোকের সাধ্যাতীত।, 

কোল ন্যপ্রথা অমানাবক, কোনো য্যান্ত দিয়েই একে সমর্থন করা যায় না। কাজেই 
এ-প্রথা শাস্ত্রীয় না অশাম্ত্রীয়। এ বিচার একেবারেই অথথহীটীন- একথা সেকালের 
শিক্ষিতসমাজের একটা বড় অংশ মনে করতেন। এ-প্রথাকে অশাস্তরীয় প্রমাণ করার 
জন্য বিদ্যাসাগরের আত মান্রায় আগ্রহ তাঁদের ভালো লাগোঁন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 
স্পম্টই বললেন, “সোঁদন যখন কৌলীন্যপ্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার সময়ও তিনি 
শাস্মের দোহাই দিতে সঙ্কোচ করেন নাই, তখন বাস্তবিক লোক হাঁসয়াছল । বঙ্গদর্শন 
এ ভ্রম দেখাইতে গিয়া লোকের 'বিষদৃষ্টিতে পাঁড়লেন, কিন্তু 'তিন সত্যকথা 
বাঁলয়াছিলেন ৯৮৪ 

বহুীববাহ নিবারণে বিদ্যাসাগরের গ্রচেষ্টা 'বিধবাবিবাহের মতো অতথানি আলোড়ন 
সৃষ্টি করতে পারোন, তাই ব্যর্থ হলেও লোকে বেশি হতাশ হয়ান- এমন কথাও 
কেউ কেউ মনে করতেন । শবদ্যাসাগর মহাশয় যখন বহৃবিবাহ 'নিবারণজন্য যত্ব 
কাঁরলেন লোকে তখন আর তত উৎসাহিত হন নাই। কেহই আশা; ভরসা; ভয় 
ও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই । কেহই অগ্রসর হইলেন না, সুতরাং অসম্পন্নতাহেতু কেহই 
হতাশ বা ?নরূৎলাহ হইলেন না। তরঙ্গ যে উাঠল অমান 'বলীন হইয়া গেল।'১৮* 


তরঙ্গ হয়তো বিলীন হয়ে গেল, কিদ্তু বহুবিবাহের কুফল থেকে বাঙালসমাজ 
পুরোপ্ীর মনন্ত হতে পারল না। ১৮৮০-তে “সোমপ্রকাশ” পন্তিকায় 'বিহারিলাল 
চট্রোপাধ্যায় লিখলেন £ 

«এখনও অনেক স্থানে বহূবিবাহ প্রচলিত আছে। আমি দেখিয়াছি বর্ধমান 


বিদ্যাসাগর ৮৯ 


জেলার ভাটাকুল গ্রামের এক ব্যান্ত ৩৮ট বিবাহ করিয়াছেন। ইহার বয়স এখন 
আনুমানিক ৩৩/৩৪ বৎসর । এ জেলায় শ্রীধরপুরের একজনও নাক পণ্চাঁধক বিবাহ 
করিয়াছেন । তাঁহার এখনও 'বিবাহের ইচ্ছা আছে । এইরূপ অনেকস্থানে আজিও 
শববাহ ব্যবসায়ী ব্যাস্ত অনেক আছেন ।৯৮৬ “সোমপ্রকাশ*-এর এই উীন্ত কতথাঁন সত্য 
তা বোঝা যায় ১৮৯১-এর ৯মে “সঞ্জীবনগ'তে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে। পান্রকাটি 
এক কুলনের মততযু সংবাদ জানাতে 'গিয়ে মন্তব্য করে, এব্যন্তি ঠিক কতগাঁল 'িয়ে 
করেছিল কেউ তা জানত না। মৃত্যুর পর জানা গেল তার বিবাহত ম্ীর 
সংখ্যা ১১৩ 1১৮৭ 

1ববাহ ব্যবসায়ীদের এই দাপট চলাকালীনই ১৮৯১-এ বিদ্যাসাগর মারা গেলেন । 
তাঁর মৃত্যুর পরের বছর বা্ইমচন্দ্ের পীবাঁবধ প্রবন্ধ" ("দ্বিতীয় থণ্ড ) প্রকাশিত হয়। 
এতে প্রায় আঠারো বছর আগে লেখা 'িতাঁকর্ত 'বহ্যাববাহ' প্রবন্ধটি অন্তভূস্ত হয়। 
প্রবন্ধাটর সূচনায় ছোট একাট ভুমিকা যোগ করে তানি জানান, “কর্তব্যান্‌রোধে, 
বিদ্যাসাগরের বহাববাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের কিছ তীব্র সমালোচনা তিনি 
করেছিলেন। এই আন্দোলন যে হ্রাম্তজীনত এটা দেখানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য । 
প্রবন্ধাট প্রকাশিত হলে বিদ্যাসাগর “কছ; বিরন্ত' হন। "দ্বিতীয়বার তাঁর 'বিরান্ত 
উৎপাদন না করার জন্য তাঁর জীবতকালে এট তান পুনম-ৃদ্রুত করেনান। কিন্তু 
«এক্ষণে তান অন:রান্ত বিরান্তর অতাঁত। তথাপি দেশস্থ সকল লোকেই তাঁহাকে 
শ্রদ্ধা করে, এবং আমিও তাঁহাকে আন্তারক শ্রদ্ধা কার, এজন্য ইহা এক্ষণে পুনমর্া্দুত 
করার গুঁচত্যাবষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি । বচার কাঁরয়া, যে অংশে সেই তাঁর 
সমালোচনা ছিল, তাহা উঠাইয়্া 'দিয়াছি। কোন না কোন দিন কথাটা উঠিবে, দোষ 
তাঁহার, না আমার । জুবিচার জন্য প্রবন্ধাটর প্রথমাংশ পুনমীদ্ূত করিলাম ।+ 

বদ্যাসাগর বা বাঙ্কমচন্দ্রের দোষগণের বিচারে প্রবেশ না করেও, একাঁট কথা 
কিন্তু আমাদের মনে রাখতেই হবে-_-্বাধীন ভারতবর্ষে হিন্দুদের বহ"ববাহের অবসান 
ঘটাতে হয়েছে আইনের সাহাষ্য নিয়ে । যে আইন প্রণরনের দাঁব বিদ্যাসাগর ১৬৫৫ 
থেকে বারবার করে আসাছিলেন। সংস্কারক হিসাবে অন্তত এই একাঁট ক্ষেত্রে 
বিদ্যাসাগরের দ্‌রদষ্টির প্রশংসা করতেই হয়। 
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এ 
“বিভ্যাসাগর” বিহাবিলাল সরকার, পৃ. ৩৩৫ 
“বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী”, কালীপ্রসন্ন দত্ত ( কলকাতা, ১৮৯২ ), 
পৃ. ১১০ 
“সম্মতিবিষয়ক আইনের পাগুলিপি” ( কলকাতা, ১৮৯১), পৃ* ২ 
1712207 1211071017572 1 07121 21724 50010170777, 0১ 5, 
[1911059101৭ (11110061001), 1964), 7. 161, 
42207011027, 1০5. 2০. 10১ ওত106১ 1890 
82021 72742, 11৩ ৩ এ 0/17 ০? 1892 
এ 
“ধর্মপ্রচারক*, পৌষ, ১৮১২. শক 
এ, মাঘ, ১৮১২ শক 
“গর্ভাধান ব্যবস্থার মন্তব্য» শশধর তর্কচুদ়ামণি, “জন্মভূমি' মাঘ, ১২৯৭ 
“ধর্মপ্রচারকণ মাঘ, ১৮১২ শক 
“কেয়াবাৎ মেয়ে” শ্রীপাস্থ (কলকাতা, ১৯৮৮ )১ পৃ. ৭৭ 
7176 7৫0770771620771 017179581507 40 476 2111) 22275 0712 22072%, 
31.1.,1891 
14147710175 07 1847 £276 27122177625 (৬০1. 100১ 31080 0), ৮৪ 
(0%190009, 1951)১ 0, 117. 
“দাদার কথা? স্থরেশচন্দ্র ঘোষ ( কলকাতা, ১৯৩৩ ), পৃ. ৫৪ 
2675 2717 £2))76, 21. 3০ 1891 
«বিবেকানন ও সমকালীন ভারতবর্ষ ( ৩য় খণ্ড ), শক্ষরীপ্রসাদ বসব, পৃ ২৬৮ 


২৮৩ 


৪8৫. 


শি, 


৪৭. 
৪৮. 


9৯, 
৫০, 


€১০ 


৫২, 


৫৩, 


৫৪, 
৫৫, 


৫৬, 


৪৯ 


“বিভ্যাসাগর+, বিহারিলাল সরকার, পৃ, ৩৬৭-৯ 

“সম্মতিবিষয়ক আইনের পাগুুলিপি+ ( কলকাতা, ১৮৯১ ), পৃ ৩ 

“চিত্রদর্শন”, ফাস্তন-চৈত্র, ১২৯৭, পৃ. ৬৬ 

গভূদ্দেব চবিত ( ১ম ভাগ), পৃ. ১৭৪ 

এ, পৃ- ১৭৪-৫ 

“সাহিত্য” শ্রাবণ) ১৩০ 

776 42 01200 £2217101, 17.7.1856 

“সংবাদ প্রভাকর” ৯. ২, ১৮৫৫ 

এ) ১০. ২. ১৮৫৫ 

এ) ৭. ৩, ১৮৫৫ 

776 7410771775 0/77077016, 12. 2. 1855 

76 074226%) 7.2. 1855 

776 47 77200 17161107057, -12. 2. 1855 

এ 

7776 £7771200 72770, 15. 2. 1855 

776 7৫407771770 0%7077016, 29. 2. 1855 

*ছ0 61101090 7610115 টো) ৪ 11030 01 01000180115 1116 119.101119 
0? 91101) 09101086600 (110 701195019 82110 [010165910109119 1681160 
9199589., 7716 12171200 £017101, 17. 7. 1856 

776 11600 £71211752710679 2, 4. 1855 

77৫ 00106401616) ৬০1, 25, 1855, 0. 360 

77677771000 17161122705, 2, 4. 1855 

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে” প্রপন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, 
€( কলকাতা, ১৮৫৫ )১ পৃ ১৫ 

“বিধবাবিবাহ নিষেধঃ?১ পীতান্বর সেন কবিরত্ু, পৃ. ২২-৩ 

£বিধবাবিবাহ বিধায়ক কুল-পঞ্জিকার কোন বর প্রদত্ত ভ্রমোদ্ধারক প্রত্যান্তর+ 
€( ১২৬১); পৃ. ১৭ 

“বিগ্তাসাগর রচনা সংগ্রহ ( ২য়'খণ্ড, সমাজ ), গোপাল হালদার সম্পাদিত, 
( কলকাতা, ১৯৭২ ), পৃ. ৩৬ 

'িংবার্দ প্রভাকর+ ৭. ৩. ১৮৫৫ 

“বিধবাবিবাহ” “সমাচার স্থৃধাবর্ষণ” ১২, ১১, ১৮৫৫ 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা” অগ্রহায়ণ, ১৭৭৭ শক 

নিত্যধর্মানুরপ্িকা?, ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৭৭৭ শক 

776 1877200 17161118570) 19-11-1855 


রঙ্গলাল বাঁবৃর গান”, «বীরভূমি” (ওয় ভাগ ), ১৩০৯, পৃ, ৩৫৩ 

716 2701200 1/7/61112710275 9. 4. 1855 

16661115007 176 21720077120) 26 12077175 0770%104, 
28. 5. 1855 

75 140771875 0/7071016 8. 9, 1855 

“সংবাদ প্রভাকর?) ২৪, ৫* ১৮৫৫ 

17177100 77/170%) 76772177026) 276 0711227) 24. 3. 1855 
“বঙ্গবিদ্ধাপ্রকাশিক! পত্রিকা” কাতিক, ১২৬২ 

“সন্বাদ ভাক্কর” ২৫* ২, ১৮৫৬ 

“নিত্যধর্মাঙ্থুুণ্তিকা”, ১৫ পৌষ, ১৭৭৭ শক 

7716 0112, 12. 2. 1856 

71617171000 171121150210675 11, 21856 75006601021 
14101771776 01707171016 12, 2, 1856 

17607151017)6 17274, 09,0915 19181056০৯০ ১৬ ০1 1856 
76 17 711200 17116111675 3, 12. 1855 

16015106156 10606, [00০5 £5190105 0০ 4৯০৮ ১৬ ০0? 1856 
€নিত্যধর্মানুরপ্রিকা', ৩১ জ্যেষ্ঠ, ১৭৭৮ শক 

774৫ 140771777 077071016, 30. 7. 1856 

“সম্বাদ ভাস্কর”, ২৮. ৮* ১৮৫৬ 

বঙ্গবিছ্যাপ্রকাশিক৷ পত্রিকা” আবাঢ, ১২৬৩ 

77120 বধ 1716 1407710716 0170710, 9. 12. 1856 
“সন্বাদ ভান্কর”, ১৬, ১২০ ১৮৫৬ 

17617128 পারিস 716 14107771716 07707102, 27. 12. 1856 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা+, “পৌষ, ১৭৭৮ শক 

7176 1272/1151777277) 15 8১ 1891 

“নব্যভারুত”* ভাদ্রঃ ১২৯৮ 

“বিবাহ ব্যবসায়”, “সুলভ সমাচার+) ৩১ শ্রাবণ, ১২৭৮ 

“হিন্দু পরিবারের পূর্বাপর অবস্থা”, “হালিসহছর পত্রিকা+, অগ্রহায়ণ, ১২৭৮ 
বতমান কালচ্রিত্র', ধনত্যধর্মানুরপ্িকা”, ২৯ পৌষ, ১৭৭৭ শক 
“নিত্যধর্মানুরপ্রিকা?) ১৫ চৈত্র, ১৭৭৭ শক 

নিবজীবন', আবাঢ়, ১২৯২ 

176 77677 ০07 177776, 23. 12. 1856 

7176 £2877200 £22771091, 26, 2, 1857 

“সংবাদ প্রভাকর?১ ২, ৭, ১৮৫৮ 


বিস্তাসাগর ন্‌ 


৮৪, 
৪৩৬ 
+১, 


৪৯২, 
৯৩০ 
9৪. 
৯৫০ 
৪৬, 
৪৭. 
2৮, 
নি9, 


১০৩৪ 


১১০, 
১১১, 
১১২, 


১৯১৩, 
১১৪, 


'তত্ববোধিনী পত্রিকা+, পৌষ, ১৭৭৯ শক 

এ, ভাত্র, ১৭৮০ শক 

“সোমপ্রকাশ* ২২. ১২, ১৮৬২ 

এ ২২, ৬. ১৮৬৩ 

776 7/411 77151, 121০0, 18675 10. 63-5 

এ, পৃ* ৭৩ | 

7176 10/710701 227706) 22. 5. 1867 

“ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিধবাবিবাহ” “লোমগ্রকাশ+, ২০, ৫. ১৮৬৭ 

716 £8 7020) 72710) 1.7. 1867 

“মলোমপ্রকাশ') ৮, ৭, ১৮৬৭ 

116 7/12079 142771084 740৮2767627 221200  22227707) 
1১, 7, 1867 

বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাস” শল্ুচন্দ্র বিদ্যারত্ব, কুমুদকুমার ভট্টাচার্য 
সম্পাদিত ( কলকাতা, ১৯৯২ ), পৃ. ২২৮ 

*0১/0016 591) 81 05100010091 ৬৬ 01999891 1)95 $10101960 1119 10009 
0£ 1119 510910199 0৬ 10911511006, 1015 901) 2, 9 09010017701) 0122 10 &. 
ড100৬/ 1)0 10990 1161 0150 11019020086 0106 9৮5 06 12, 71৫ 
167102166) 20. 8. 1870 

“হিন্দুবধবা* “বামাবোধিনী* শ্রাবণ, ১২৭৭ 

“বঙ্গদেশীয় সমাজ সংস্করণ”, “হালিসহর পাত্রকা” আধাঢ, ১২৭৯ 

“হিন্পুবিবাহ সমালোচন” (২য় খণ্ড) সুুবনেশ্বর মিত্র ( কলকাতা, ১৮৭৬ )১ 
পৃ. ১০৩ 

'পাধারণী", ৬. ২, ১৮৭৬ 

«বীরপুজা”, যোগেক্জনাথ শর্মা, “নব্যভারত'ঃ ভাপ্র, ১২৯৮ 

“সোমপ্রকাশ” ৬. ৯* ১৮৮০ 

বর্তমান বঙ্গঘমাজ ও চারিজন সংক্কারক*, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার “মাসিক 
সমালোচক” ১২৮৬১ পৃ. ৩১৮ 

£বিধবাবিবাহ* “নব্যতারত” ভাত, ১২৯৫ 

বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ*, পাচকড়ি ঘোষ, “নব্যভারত”, পৌষ, ১২৯৯ 

“বিধবা ধর্মরক্ষা+, শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, পৃ. ৪ 

“াকাপগ্রকাশ”১ ৭. ১১. ১৮৮৬ দ্র" উনিশ শতকে বাংলাদেশের নংবাদ 
সামগিকপত্র* ( ৩য় খণ্ড), মুনতাসীর মামুন ( ঢাকাঃ ১৩৮৮ ), পৃ ৩৫৫-৬ 

10615 2712 12)776৫, 18, 4. 1891. 

“বিধবাবিবাহ বিধায়ক প্রবন্ধ সকলের সমালোচনা” ( শাস্তিপুর, ১২৯২ ), পৃ" ৮২ 


১১৫, 
১১৬, 


১১৭, 


১১৮, 


১১৯, 
১৭২৩০ 
১২১০ 
১২৭০ 
৯২৩, 


১২৪, 
১২৫. 
১২৬, 
১২৭, 
১২৮, 


১২৯, 
১৩০, 
১৩১, 
১৩২, 
১৩৩, 
১৩৪, 
১৩৫, 


১৩৬, 


১৩৭, 
১৩৮, 
১৩৪. 
১৪৬, 


১৪২. 
১৯৪৩. 
১৪৪, 
১8৫৯ 


“বিধবাবিবাহ+, পমাজদীপিকা” কাতিক১ ১২৯২ 

“ভূদ্েবচরিত” ( ১ম ভাগ ), পৃ. ১৭৪-৫ 

'অন্ুমন্ধান”, ১৫ শ্রাবণ, ১২৯৮ 

“বো ধিনী” শ্রাবণ, ১২৯৮ 

'বামাবোধিনা” শ্রাবণ, ১২৪৯১ 

71611717200 1217101, 4. 9, 1856 

16170017776, 7. 4. 1833 

“কৌলীন্য প্রথা” দসমাজদীপিকা”, জোোষ্ঠ, ১২৯২ 
হিন্দু মহিলাগণের হানাবস্থা”, কৈলালবাগিনী দেবী ( কলকাতা, ১৮৬৩), 
পৃ. ২১-২ 

'সংবাদ পুর্ণচন্দোদয়” ১২* ৬ ১৮৫১ 

776:5712175177107 28. 11, 1855 

716 17175200 1171611128108, 6. 8. 1855 

এ, ১৬. ৭. ১৮৫৫ 

12770000 £018071)) 0712 91170202 22107771675, 2176 21771672 0 
11480) 30. 3. 1809১ 

41718 2012777)) 77205) ০ 1 (08101615, 1856), 70. 12-4 
7176 71677 07 11012) 30. 3. 1865 

'মোমগ্রকাশ'ঃ ৩, ৮. ১৮৬৩ 

£0015% £01)2271), 7276 21 771700 2217406) 26. 3. 1866 

এ 

712 7121 7/15/767, 4১010) 1866১ 0, 44 

7%2 212672 ০ 24912) 22. 3০ 1866 

116 12126 21255 2741 £74 201)8217) 8211, 214 11047077011 222, 
16. 1. 1867 

77698850142) 9. 7 1879 

'বামাবোধিনী?, শ্রাবণ) ১২৭৭ 

এ, আশ্বিন, ১২৭৭ 

*হুলভ পমাচার+?, ৩১ শ্রাবণ, ১২৭৮ 

7176 02101422277) ৬০1, 106১ 1১71, 0, %4%৬ 111 
'সনাতন ধর্মোপদেশনা” বৈশাখ, ১২৭৮ 

এ, জ্োষ্ঠ, ১২৭৮ 

716 77200 £2217404) 7. 8. 1871 

“মথলভ লমাচার” ৩১ আাবণ, ১২৭৮ 


বিদ্যাসাগর 


১ ৬, 
১৪৭, 
১৪৮০ 
১৪৪, 
১৫০০ 
১৫১, 
১৫২, 
১৫৩৪০ 
১৫৪, 
১৫৫, 
১৫৬, 
১৫৭. 
১৫৮, 


১৫৯. 
১৬০, 
১৬১, 
১৬২. 
১৬৩, 
১৬৪, 
১৬৫, 
১৬৬, 
১৬৭, 


১৬৮৮০ 


১৬৪৯, 
১৭০, 
১৯৭৯ 
১৭২, 
১৭৩, 
১৭৪, 
১৭৫, 
১৭৬, 
১৭৭৩ 


৫ 


“সনাতন ধর্মোপদ্বেশনী” আশ্বিন, ১২৭৮ 

বামাবোধিনী', আশ্বিন, ১২৭৮ 

776 1277200 22/7004১ 16. 10. 1871 

“বিদ্যানাগর, সোমপ্রকাশ ও বহুবিবাহ, এডুকেশন গেজেট, ১, ৯». ১৮৭১ 

71৫ 12410721276 30. 8. 1871 

এ 

কি বহুবিবাহ নিষেধ বিষয়ক কথা+, 'হালিসহর পত্রিকা” আশ্বিন, ১২৭৮ 
“কুলান বহুবিবাহ”, 'বামাবোধিনী”, পৌষ, ১২৭* 

“বহুবিবাহ”, “এডুকেশন গেজেট+, ৪. ১১, ১৮৭১ 

“কুলকালিমা” ( কলকাতা, ১২৮০ ), পৃ. ৮৩ 

“সনাতন ধযোপদেশনী', ভাদ্র) ১২৭৮ 

'পণ্ডিত কুগতিনক মহাত্মা তারানাথ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিত* শক্ত 
বিদ্যারত্ব ( কলকাতা ১৩০০ )) পৃ. ২৫ 

0776 5124 ০1 £001171 £201)160771)), 716 1716710 0/ 17171৫, 21. 4. 1812 
“মধ্যন্থ১ ২৮ বৈশাখ১ ১২৮০ 
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লেখক,বিগ্যাসাগর £ সমকালের চোখে 


সাহত্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের আবিভা্ব পাঠ্যপৃস্তক রচয়িতা হিসাবে । ১৮৪১-এ ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজে যোগদানের পর যেসব বাংলা বই (যেমন পূরুষপরাক্ষা, 
1হতোপদেশ ) তাঁকে পড়াতে হত, সেগুলি হয় নিতান্ত দুবোঁধ্য, আর না হয় আদি- 
রসাত্বক। ফলে এখানে যোগ দেবার পর থেকেই, ছান্রপাঠ্য একটি পুস্তকের অভাব 
তানি অনুভব করতে থাকেন। এই অভাব পূরণের জন্য একটি বই লেখার কথাও 
তাঁর মাথায় আসে । এ্র-বিষয়ে সবরকম উৎসাহ, সাহায্য ও সহযোগিতা তান ফোট' 
উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি মাশালের কাছ থেকে পান। প্রধানত মালের উৎসাহেই 
১৪৪৭-এ 'বৈতাল পচাঁসী” নামক হিশ্দি প.স্তক অবলম্বনে তিনি রচনা করেন বেতাল 
পণ্চাবংশতি” । প্রকাশের বছর দুয়েকের মধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। এই 
সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগ্কর বলেন £ 'যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন 
আশা 'ছিল না, বেতালপণবিংশাঁতি সর্তত্র পরিগৃহণীত হইবেক। কিন্তু সৌভাগ্াক্রমে, 
বাঙ্গালা ভাষার অন:শীলনকারণ ব্যান্তমাত্রেই আদরপূবক গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
এতদ্দেশ'য় প্রায় সমুদয় 'িদ্যালয়েই প্রচালত হইয়াছে । 

যত সহজে কথাগুলি বিদ্যাসাগর লিখেছেন, “বেতালগণ্চবংশতি'র প্রচার কিন্তু 
তত সহজে হয়নি । 

১৮৪৭-এ 'বেতালপঞ্চাবংশাঁত” প্রকাশিত হলে এটিকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
পাঠ্যপুস্তক 'হসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা, তা কলেজ কর্তৃপক্ষ কৃষমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চান। তিনি বইটিকে গাঠ্যপূস্তক করার বক্ষে মত 
প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর তখন নির.পার হয়ে শ্রীরামপুর িশনারিদের শরণাপন্ন 
হন। বিদ্যাসাগরের অবস্থা বুঝতে পেরে জন ক্লাক* মার্শম্যান প্রচলিত লমস্ত গদা গ্রন্থের 
মধ্যে “বেতালপণ্ণাবংশাঁতি'কে সবোৎকৃষ্ট বলে এক প্রশংসাপন্তর দেন।১ মনে হয়, 
শ্রীরামপুর মিশনারিদের কাছ থেকে অনুকুল প্রশংসাপন্র সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর 
মাশলের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। এরপর এটিকে পাঠ্যপ.স্তক করতে ফোর্ট 
উই'িয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের আর কোনো বাধা রইল না। ঠিক ? কারণে কৃষমোহন 
“বেতালপণ্চবিংশতি' সম্পকে” আপাতত করেন, তা আমরা জানি না। তবে দুবোঁধ্যতা ও 
অশ্লীলতা ছাড়া এ বইয়ের বিরুদ্ধে বলার মতো আর কিছ তিনি থূণজে পেয়েছিলেন 
[কনা সন্দেহ। 

ফোর্ট উইলিরম কলেজে চালু হবার পরঃ মাশালের অনুরোধে সরকার এাঁটকে 
বাংলার 'বাভন্ন স্কুল-কলেজে পাঠ্যপদৃস্তক হিসাবে মনোনীত করেন। কিন্তু হিন্দু 
কলেজের ম্যানেজাররা এটিকে পাঠ্যতালিকাভুন্ত করতে অস্বীকার করেন। বইটি 


১৩৩ সমকালে 


পরণক্ষা করে 'হম্দু কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত দেখলেন £ 4 ০0100811090 £ 
০0116011017) 0? 10801071660 2100 90106531780 1110606170 90153 ৭0165 
00501060 101 01)6 7001005-২ সেই কারণে 'হন্দু কলেজের পক্ষ থেকে ১২. ৬. 
১/৪৭এ সরকারকে পাঁরঙ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, বইটি হিম্দকলেজের যুবক 
ছাত্রদের পাঠোপযোগী নয় (40065 901051061 0116 9901 ৮11০1159569+ (০ 0৪ 
0109108160 [01 10116 90001) 50110610105 01 0116 111110090 ০911686? )1৩ 


এই চিঠি পাবার পর সরকার একটু বিপাকে পড়েন। কারণ বইটি যাঁদ হিন্দু 
কলেজের তরুণ ছাত্রদের পাঠোপযোগী না হয়ঃ তাহলে অন্য 1বদ্যালয়ের ছান্রদেরও 
এাঁট অনুপযোগী । তাই মাশালের কাছে সরকারের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়, 
বাংলা ভাষায় পারপণ ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের পক্ষে বইটি কতখানি সহায়ক এবং 
এাঁটতে তর্‌ণদের অনুপষোগী কোনো অশ্লীল আদরসাত্মক অংশ আছে ?িনা। 
উত্তরে মাশলি জানান ৪ 
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বিস্ভাসাগর ১৩১ 


মার্শালের মতামত পাবার পর, সরকার তাঁর চিঠির একটি কাঁপ 'হন্দু কলেজের 
ম্যানেজারদের পাঠিয়ে 'বেতালপণ্াবংশাঁত' সম্পর্কে তাঁদের পূব মনোভাব পারত্যাগ 
করে, পাঠ্যবই হিসাবে এটিকে চালু করার অনুরোধ জানান। 

লক্ষ্য করবার বিষয়, “বেতালপণ্চাবংশৃতি' সম্পকে সমকালের বাঙালসমাজের 
বিরূপ ধারণাকে দূর করার জন্য বিদ্যাসাগ্করকে বারবার 'বিদোশদের শরণাপন্ন হতে 
হয়েছে । মার্শমান এবং মার্শালের অকুণ্ঠ সহযোঁগতা না পেলে এট পাঠাপ.স্তক 
হিসাবে সবন্প চালু হতে পারত 'িনা সন্দেহ। বিনা কারণে বিদ্যাসাগর যে নিজের 
ঘরে মাশালের প্রাতিকীতি রাখেনাঁন, তা বোঝাই যাচ্ছে । 

পাঠ্যপত্স্তক হিসাবে চাল হলেও, এই বইয়ের বিরদ্ধে যেসব আঁভযোগ উঠোছল, 
বিদ্যাসাগর সেগুলিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে পারেনান। দ্বিতীয় সংস্করণের 
“বজ্ঞাপনে” তাই তানি উল্লেখ করেনঃ “যে যে স্থান কোনও অংশে অপারিশুদ্ধ ছিল, 
পরিশোধিত হইয়াছে এবং অশ্লীল বাক্য ও উপাখ্যানভাগ পরিত্যন্ত হইয়াছে ।” তা 
হবার পর সরকার এাঁটকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরণক্ষার পাঠ্যতা'লকাভুন্ত করেন। 
দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষার জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্য দব্ঘঘ সমাসবহূল পদ ত্যাগ 
করলেও, 'প্রাড়বিবাক" লিমন” বৈরর্থ7+, 'মহানস' প্রীত আভিধানিক শব্দের 
মায়া বিদ্যাসাগর ত্যাগ করতে পারেনাঁন। হরপ্রসাদ শাস্ত্র তাই সংস্কৃত ঘে"ষা এই 
বইটির ভাষাকে “বাংলা না বলে সংস্কৃতও বলা যেতে পারে'__বলে মন্তব্য করেন। তাঁর 
মতে এই জাতীয় বই পড়ে পশ্ডিতরা খব খুশি হয়ে বলতেন “এমন বই-ই লিখেছে ষে 
অভিধান ভন্ন একটা কথাও বুঝবার জো নাই ।” "দ্বিতীয় সংস্করণে আদিরসাত্মক 
উপাখ্যানগুলি বাদ দিলেও, এটি যে একটি অগ্লাল বই এবং 'বদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়া 
উঁচত নয়ঃ একথা সেকালে অনেকেই মনে করতেন । 


উনিশ শতকের 'ছ্বিতীয়াধে বাংলায় অশ্লীলতাবিরোধা আন্দোলন বারবার মাথা- 
চাড়া দেয়। পঞ্চাশের দশকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জেমস লং। এই 
আন্দোলনকে বিদ্যাসাগর সমর্থন করতেন। যে কারণে খজপাঠ'-এর প্রথম ভাগে 
তান পঞ্চতন্ত্রের কিছু অংশ সংকলন করলেও, অঙ্লীল উপাখ্যানগুঁল বাদ দেন। 
জ্‌পাঠ'-এর তৃতীয় ভাগে তানি 'হিতোপদেশ, 'বিঞুপুরাণ, মহাভারত, ভিকাব্য, 
খাতুসংহার ও বেণঈসংহার থেকে অংশাঁবশেষ সংকলন করেন । ভূমিকায় 'তাঁন হতোপ- 
দেশের মতো একটি বালকপাঠ্য গ্রচ্থে অশ্লীল উপাথ্যানের ছড়াছাঁড় দেখে 'বস্ময়প্রকাশ 
করে বলেনঃ “বালকাঁদগের নিমিত্ত নীতিপসুন্তক 'লাখতে আরপ্ত কাঁরয়া, কি প্রকারে 
গ্রন্ুকতরি এঁর্‌প অশ্লীল উপাখ্যান সংকলন করিতে প্রবৃত্তি হইল ।* কালদাসের রচনায় 
আঁদরসের প্রাচুষ"ও তাঁর চোখ এড়ায়ান । তাঁর মতে 'খাতুসংহারের আঁধকাংশই আরদি- 
রস ঘাঁটিত। বিশেষতঃ হিম+ 'শাশর, বসন্তবর্ণনা আঁদরসে এত পাঁরপূর্ণ, যে এ 
[তন সর্গ কোনক্রমেই বালকাঁদগের পাঠযোগ্য নহে। এই নিমিত্ত, গ্রী্ম, বাঁ, শরং 


১০২ সমকালে 


বর্ণনামান্র এই পন্তকে পরিগৃহণীত হইল । এই 'িতন সর্গেরও আ'দিরসঘটিত গশ্লোকসকল, 
পারত্যন্ত হইয়াছে |” এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তান কাঁলদাসের কোনো কোনো বইয়ের 
আদিরসাত্বক অংশগুঁল বাদ 'দিয়ে সংস্করণ বার করেন। “বেতালপণ্াবংশাঁত'র 
লেখকের এই ধরনের কাজকে কটাক্ষ করে সমকালীন একটি পন্তিকায় অজ্ঞাতনামা জনৈক 
লেখক ( সম্ভবত, কৃষকমল ভট্রীচার্য ) লেখেন £ 

“বেতাল একখানি দিব্যি বাহ । কেহ কেহ বলে, ইহা আপনার গনজের নয়ঃ হিন্দি 
থেকে তমা করা । কিন্তু সেটা বড় কাজের কথা নয়, কেবল বস্তার ঈর্ষা! ও ছেষের 
পাঁরচয় দেয় মান্র ।***তাহারা বুঝে না ষে, হিন্দিতে শুদ্ধ কঙ্কালখানা পাইয়া রন্তমাংস 
চর্ম দিয়া এত চমৎকার কাণ্ড সৃ্টি করিতে কত ক্ষমতা, কত কৌশল, কত বুদ্ধ 
দরকার করে । ফলতঃ হাশ্দির তাই থেকে আপাঁন ষে বেতালকে এক সরস মেওয়া 
করিয়া তুিয়াছেন, ইহা সামান্য কথা নহে। সংস্কৃত শাস্তের জ্ধানির্করে ভিজিয়া 
যাহার মন সরস হইয়া আছে, সে ব্যতশত আর কেহ এমন কাঁরতে পারত না। আম 
বেতালের আগাগোড়া ভালোবাস। 1কিম্তু সেইথানটা--যেখানে ব্রাঙ্গণ রাজাকে 
আশীবাঁদ কাঁরতেছেন-_এক অদ্ভুত ও হৃদয় াবালোড়ন রচনা । কোন কোন ধর্মভীরু 
মহোদয় আবার বেতালকে অশ্লীল ও যুবকাদগ্ের পাঠের অযোগ্য বাঁলয়া থাকেন এবং 
আম শুনিতে পাই যে, আপানও নিজে এখনকার ছাপান বেতালের কোন কোন অংশ 
কেবল সেই বিষয়ে বাড়াবাড়ি বাঁলয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। কিন্তু যাহা হউক, তাঁছষয়ে 
আম আর কিছুই বাঁলতে চাণহ নাঃ কেবল এই ভাঁবয়া হাসও পায়, দুঃখও ধরে, যে 
মহাশয় যখন প্রথম বেতাল লেখেন, তখন কি স্বপ্নেও জানতেন যে ভবিষ্যতে কালেজের 
অধ্যক্ষ হইয়া রঘুকুমারাঁি কাব্যের অশ্লীল ভাগগীল ঝে"টাইয়া সাফ করিয়া দিতে 
হইবে । মানুষের ভাগা এমনি বিপর্যযাসনগ। ইহারই নাম দৈবের লেখা রে ।৮৬ 


এইসব লেখা'লাঁখকে বিদ্যাসাগর বিশেষ গুরুত্ব দেনীন। তাই ফিছদিন পরে 
কুমারসম্ভব* সম্পাদনা করার সময় কালিদাসের ওপর কলম চালাতেও 'তাঁন 'ছিধা 
করলেন না। “কুমারসন্ভবএর রতাবলাপে কালিদাস বাবহ্ৃত “স্তন কথাটি অশ্লীল 
মনে হওয়ায়, বিদ্যাসাগর সৌঁট কেটে বিক্ষ” করে দেন। তাঁর এই কাজ সমকালে 
প্রশংসিত হয়ান। বিদ্যাসাগরের এই কাজ সম্পর্কে সমকালীন একাঁটি পান্তরকা মন্তব্য 
করে £ 

পবদ্যাসাগর মহাশয় একবার কুমারসম্ভবের রাঁতাঁবলাপে স্তন শব্দ কাটয়া বক্ষ কারয়া 
1ছিলেন। সেহঁদন অবশ্য তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল স্তন কথাটি অশ্লীল। কিন্তু 
আমরা বোধ করি, স্থানীবশেষে ও অর্থীবশেষে 'ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার অর্থ হয় ।*? 

বিদ্যাসাগরের এই 'বাঁচন্ত্র মনোভাবকে কটাক্ষ করে “তমোল.ক পান্রকা” লেখে £ 

“বেথুন সাহেবের আমোলে অশ্লীলতার মহা আন্দোলন হইবাতে কতকগুলি সাহেব 
সম্ভোষকারী মহাপুর-ষ ক্ষৌপয়াছিলেন ।:**ষে বিদ্যাসাগর “বেতাল পণ্চাবংশাঁত' নামে 
নোঁড়র দলের গানের যোগ্য খেউড় গ্রন্থ বিদ্যালয়ে পাঠ্যপযুস্তক করাইয়াছিলেন, তিনিও 


বিষ্ালাগর 


১৬৩ 


মত্ত হুইয়া কািদাসের গ্রন্থের স্থানে স্থানে অশ্লীলতা 1নবারণার্থ পাঁরবর্তন কাঁরয়া- 
ছিলেন ।,৮ 
এইসব লেখালাঁথ চলাকালীনই কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে কলকাতায় অশ্লীলতা- 
বারণ? সভা প্রাতম্ঠিত হয় । সভার সভ্যরা বটতলার বই আর ভারতচন্দ্ের কাবোর 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন । সভার কার্যকলাপকে পন্পান্রকাগুণীল কটাক্ষ করলেও, 
বাঙ্কমচন্দ্র এর সমর্থনে বঙ্গদর্শন"-এ দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লেখেন। বিদ্যাসাগরও সভার 
কার্ধকলাপকে সমর্থন জানাতে 'ছ্বধধা করলেন না। “বেতালপণ্াবংশাৃত'র মতো 
“অশ্লীল” গ্রচ্ছের লেখক অশ্লীলতাবিরোধধ আন্দোলনের সমর্থনে এাঁগয়ে এসেছেন দেখে 
সেকালে অনেকেই কৌতুকবোধ করেন । বিদ্যাসাগরের এই 'বাঁচন্তর মনোভাবকে কটাক্ষ 
করে কাঁসারীপাড়ার সং-এর দল একটি গান বাঁধে । গানটির প্রথম স্তবকাঁট এইরকম £ 
“আজব শহর কলকেতা 
হেথা ঘটে পোড়ে গোবর হাসে 
বাহার সভ্যতা । 
সহরে এক নতুন হুজ-গ 
উঠেছে রে ভাই, 
অশ্লীলতা শন্দ মোরা 
আগে শুনি নাই, 
এর বিদ্যাসাগর জন্মদাতা, 
বঙ্গদর্শন এর নেতা ।”৯ 
বলে রাখা ভালো, অশ্লীলতানবারণী আন্দোলনের কট্টর সমর্থক বিদ্যাসাগরের 
বিরুদ্ধে এইসময়ই নতুন করে অশ্লীলতার আঁভিযোগ ওঠে । পরবতাকালে ১৮৯০-এ 
তান 'শ্লোকমঞ্জরী” নামে যে বইটি প্রকাশ করেনঃ তার পরিশিষ্টে আদিরসাত্মক 
চল্লিশটি শ্লোক সংকলিত হয় । এর কৈফিয়ংস্বরপ তিনি বলেনঃ বইটি পাঠ্যপ,্স্তক 
1হসাবে 'লাখত হয়নি, কাজেই ছহাতে আ'দরসাত্মক' শ্লোকের সদ্ভাব কোনও অংশে 
দোষাবহ হইতে পারে না ।”১৪ 
“দোষাবহ* হোক না হোক, অশ্লীলতার দায়ে বিদ্যাসাগরের বেতালপণ্চাবংশাঁত" 
যে একসময় আভযুন্ত হয়োছল, তা অস্বীকার করা যায় না। এই আঁভযোগ ছাড়াও 
“বেতালপণ্চাবংশাত রচনার গৌরব কতখানি বিদ্যাসাগরের প্রাপ্য” তা নিয়েও 
সেকালে প্রশ্ন উঠেছিল । মদনমোহন তকালঙ্কারের জামাই যোগেন্দ্রনাথ 'বিদ্যাভুষণ 
১৮৭১-এ মদনমোহনের যে জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন তাতে “বেতালপপগ্াাবংশতি' রচনার 
ক্ষেত্রে মদনমোহনের 'িবশেষ অবদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়, ধবদ্যাসাগর প্রণীত 
বেতালপণ্চবিংশাতিতে অনেক নৃতন ভাব ও অনেক সুমধূর বাক্য তকলিঙ্কার দ্বারা 
অস্তার্নবেশিত হইয়াছে । ইহা তকলিঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পাঁরমার্জত 
হইয়াছিল ষে বোমাণ্ট ও ফ্লেচরের 'লাখত গ্রন্ছগীলর ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রাঁচিত 


১০৪ সঙ্কালে 


বাঁললেও বলা যাইতে পারে ।১৯ এই অভিযোগে বিদ্যাসাগর রীতিমতো বিচলিত 
বোধ করেন এবং যোগেম্দ্রনাথের অভিযোগ যে অলীক ও অসঙ্গত তা “বেতাল- 
পণ্াবংশাঁত'র দশম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে (১৬৭৬ ) তুলে ধরার চেষ্টা করেন । এখানে 
তিনি জানান, “বেতাল পণ্াবংশতি” লিখে প্রকাশ করার আগে তাঁন তা 'র্গারশচন্দু 
বিদ্যার ও মদনমোহন তকলিঙ্কারকে শুনিয়েছিলেন। তাঁদের পরামর্শে দু" একাঁটি 
শম্দ্ ছাড়া মূল গ্রচ্ছের কিছুই (তান পাঁরবর্তন করেনাঁন। এই আঁভযোগ সম্পকে 
গিরিশচন্দ্র 'বিদ্যারত্ষের মত জানতে চাইলে, ১২ বৈশাখ, ১২৮৩-তে একটি চিঠিতে 
?বদ্যাসাগরকে তান জানান, “বেতালপণ্চাবংশাঁত' সম্পর্কে যোগেম্দ্রনাথের দাঁব 
“নতান্ত অলীক ও অসঙ্গত ৷, আসল ব্যাপার হল “আপান বেতাল পঞণ্টাবংশাঁত রচনা 
করিয়া আমাকে ও মদনমোহন তকলিঙ্কারকে শুনাইয়াছিলেন । শ্রবণকালে আমরা 
মধ্যে মধ্যে স্ব স্ব আভপ্রায় ব্যন্ত কারতাম । তদন.সারে স্থানে স্থানে দুই একটি শখ্দ 
পাঁরবাঁতিত হইত । বেতাল পণ্চাবংশাঁত বিষয়ে আমার অথবা তর্বালঙ্কারের এতদাঁতীরিস্ত 
কোন সংস্রর বাসাহাধ্য ছিল না।” আত্মপক্ষসমথথণনে "গাঁরশচন্দ্রের এই িঠিটিও 
বেতালের দশম সংস্করণে বিদ্যাসাগর প্রকাশ করেন । 

প্রশ্ন উঠবে, হঠাৎ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এমন আভযোগ করলেন 
কেন? আসলে এই ঘটনাটি যোগেন্দ্রনাথ তারানাথ তর্কবাচস্পাতির কাছে 
শুনোছলেন।৯২ বহুবিবাহ নিবারণ সংক্রান্ত প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তারানাথের 
সম্প্* একসময় 'তিন্ততার চরম পর্যায়ে পেশছেছিল ॥ বিদ্যাসাগর চরিত্রে কলঙ্কলেপন 
করার জন্যই হয়ত তারানাথ এইরকম একটি কাহনী যোগেন্দ্রনাথকে বলোছিলেন। 
আর যোগেন্দ্রনাথও তা ভালোভাবে যাচাই না করেই বইতে স্থান দিয়েছিলেন । 

বেতাল পগ্চাবংশাঁতি, সমকালে নানারকম বিতক* সাষ্ট করলেও, বইটির 
জনাপ্রয়তার ওপর তা কোনো ছাপ ফেলতে পারোন । যে কারণে জেমস লং বইিকে 
০ [00181 বলে 'চাহুত করেন । বইটি সেষুগে এতই জনপ্রিয় ছিল যে ঘরের 
বউ-বিরা পর্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এর পাঠ শদনত। দীনবম্ধ্র “নীলদ্পণ” নাটকে 
সৌরম্ধ্ীকে বলতে শুনি, “ছোট বউ -রাঁসস আমি আসচি, বিদ্যাসাগরের বেতাল 
শুনবো ।? 


[বিদ্যাসাগরের পরবত” বই 'বাঙ্গালার ইতিহাস" ('ছ্িত+য় ভাগ ) বেশ জনপ্রিয় 
হয়ে ওঠে । ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছান্রদের জন্য মার্শম্যানের "আউট লাইনস 
অফ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল'-এর শেষ নয় অধ্যার্র অবলম্বনে তান এাঁট রচনা করেন। 
প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ১৮৩৫ থেকে বাংলার ইতিহাস বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীতে পাঠ্যবিষ়্ 
গহসাবে নির্বাচিত হয় । এর ফলে উনিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে স্কুলপাঠ্য 
ইৃতহাস রচনায় দেশীয় লেখকদের প্রচুর আগ্রহ দেখা যায় । মাশম্যানের গ্রন্থের 
একাধিক অনুবাদও এইকালে প্রকাশিত হয় । বিদ্যাসাগরের আগেই মার্শমযানের বই 


বিস্তাসাগর ১০৫ 


অবলম্বনে ১৮৪০-এ গোবিন্দচন্দ্র সেন 'বাঙ্গালার ইতিহাস” রচনা করেন । ১৮৪৮-এ 
বিদ্যাসাগরের 'বাঙ্গালার হীতহাস"' ('ছিতীয় ভাগ ) প্রকাশিত হলে পাঠ্যপুস্তক ?হসাবে 
এটিকে চাল করার জন্য মার্শাল সাক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর চেষ্টায় প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে এট সরকার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং বাংলার স্কুলগুণীলতে পাঠ্য- 
পুস্তক হিসাবে “সমাদরের সঙ্গে গৃহগত হয়" । বইটির ভাষার প্রশংসা আমরা লং 
সাহেবের মূখে শুনতে পাই ।৯৩ অনুবাদকালে বিদ্যাসাগর মার্শম্যানের সমস্ত 
বন্তব্যকে 'নাঁব“চারে গ্রহণ করায় সেকালে কেউ কেউ ক্ষন হয়োছলেন । মার্শমযানের 
অনুসরণে সিরাজকে কৃষ্ণবর্ণে 'চান্রত করায় 'বদ্য।সাগর-জীবনণকার সুবলচন্দ্র মির 
বেদনাবোধ করেন । ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, বিদ্যাসাগরের 'লাইব্রোরতে অনেক 
মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থ আছে, যাঁদ তান কষ্ট করে সেগুলি পড়তেন, তাহলে তাঁর 
ধারণা পালটে যেত। অন্ধকুপ হত্যার কাহনী 'বদ্যাসাগর বর্ণনা করেছেন-কল্তু 
এই হত্যাকাণ্ড আদৌ ঘটোছিল কিনা সে বষয়েই তো সংশয় আছে ।১৪ 


“বাঙ্গালার ইতিহাস" ("দ্বিতীয় ভাগ ) প্রকাশের অন্রপাঁদনের মধো ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল সরকার পম্ঠপোষকতায় বিদ্যাসাগরের বইটি ইংরোজতে 
অনুবাদ করেন। ইংরোঁজ থেকে অনাঁদত একটি গ্রন্থ আবার ইংরোঁজতে অনুবাদের 
কারণ ব্যাখ্যা করে বইটির ভূমিকায় মার্শাল বলেন ৪ 
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“বাঙ্গালার ইতিহাস” (ছিতীয় ভাগ ) প্রকাশের পরের বছর বিদ্যাসাগর চেত্বর্সের 
'বায়োগ্রাফি' অবলম্বনে রচনা করলেন “জীবনচাঁরত” । এট যে একট ছান্রপাঠ্য গ্রন্থ 
তা “জীবনচারত*+এর প্রথমবারের বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যায়-_-বরবর্ট ও উইলিয়ম 
চেম্বস" বহসংখ্যক অপ্রাসম্ধ মহানুভবাঁদগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া ইঙ্গরেজি ভাষায় 
যে জীবনচাঁরত পুস্তক প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাঁদত হইলে, 
এতদ্দেশীর বিদ্যার্থগণের পক্ষে বাশস্টরপ উপকার দর্শতে পারে, এই আশয়ে আম 
এ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয্লাছিলাম।, অনুবাদ প্রসঙ্গে তান বলেন 'বাঙ্গালায় 


১৩৬ সমকালে 


ইঙ্গরেজর আঁবকল অনুবাদ করা অত্যন্ত দুরূহ কম" ; ভাষাহয়ের রত ও রচনাপ্রণালণ 
পরস্পর নিতান্ত গিপরশীত।” তা সত্বেও 'এই অনুবাদ বিদ্যার্থগিণের পক্ষে নিতান্ত 
আঁকিিংকর” হবে না বলে বিদ্যাসাগর আশা প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য গোটা 
বইটি “সময়াভাব ও অন্যান্য কাঁতিপয় প্রাতবন্ধকবশতঃ অনুবাদ করতে পারেনান__ 
কোপার্নিকস, গালালয়, নিউটন, হর্শেল, গ্রোশ্যস, 'লানয়স, ভুবাল, জেঙ্কিন্স ও জোন্স 
এই ন'জনের জীবনচাঁরত্র তিনি বাংলায় রচনা করেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই বইটিও 
পাঠ্যপযন্তক হিসাবে ছান্রমহলে জনাপ্রয় হয়ে ওঠে এবং ছ মাসের মধ্যে প্রথম মুদ্িত 
সমহদায় পুস্তক নিঃশোঁষত হয়”। সরকার 'িপোর্টেও বিদ্যাসাগরের বইটির 
জনাপ্রয়তার প্রমাণ মেলে । ১৮৪৯-৫০-এর ডি. পি. আই 'িরপোর্টে বলা হয় ৪ "17৩ 
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সমকালে কোনো-কোনো পান্রকাও বইটির প্রশংসা করে । ২৯ নভেম্বর, ১৮৫৪- 
“সংবাদ প্রভাকর' মন্তব্য করে 2 

“আধীনক প.ুস্তকাঁদর মধ্যে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বেতাল পপণ্ঠাবংশাত ও জাীবনচরিত প্রভাতি ষে কাঁতিপয় পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন 
তৎপান্ঠে সকলেরই প্রয়াস জন্মে ।, 

“সংবাদ প্রভাকর* প্রশংসা করলেও, এদেশীয় বালকদের কাছে শুধু 'বিদেশীয়দের 
চাঁরত্র ও ব্যবহারকে আদর্শ হিসাবে দেখানোর ব্যাপারটি অনেকেই এ যুগে ভালোচোখে 
দেখেননি । ইংরেজি থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর তেমন কৃতিত্ব দেখাতে 
পারেনাঁন এই বইটিতে । ফলে অনেক জায়গায় ভাষা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত আড়ষ্ট ॥ 
নিউটনের জশবনচাঁরত অন:বাদ প্রসঙ্গে তান লেখেন ঃ 

“পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে? খেলায় আসন্ত হইত ; কিন্ত 
[তানি সেইসময়ে 'নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট প্রভাতি ষন্দ্ের প্রাতরূপ 'নমণ করিতেন। 
একদা, তান একটা পরাণ বাকৃস লইয়া জলের ঘড়ী 'নিমা্ণ করিয়াছলেন। এ 
ঘড়ীর শঙ্ক-, বাকসমধ্য হইতে অনবরতনির্গত জল বিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকান্ঠ 
প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত ; বেলাবোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট ব্যবস্থাপিত 
গছল (৮১ ৭ 

এই ধরনের অনুবাদ সম্পকে" মন্তব্য করতে গিয়ে “বঙ্গদর্শন”এ হরপ্রসাদ শাল্রী 
বলেন, ছইংরাজণ পাঁড়লে বরং ইহা অপেক্ষা সহজে বূঝা যাইতে পারে ।+১৮ এই ধরনের 
[িছ; কিছ বিরূপ মন্তবা কানে আসার বিদ্যাসাগর সিদ্ধান্ত করেন “আর কথন ইঙ্গরেজি 
পুস্তকের অনুবাদ কারব না এবং এই প.স্তকও পুনম-শীদ্ুত কারব না। বইটির রচনা- 
রঙ্গীতও এ ষুগ্ে অনেকের ভালো লাগোঁন । কৃষফকমল ভট্রাচার্ষের উীন্ত প্রসঙ্গত স্মরণীয় 
__'জীবনচরিতে যেসকল বড় কথার নরেশ আছে, তাহার মূল্য তখন বুঝিয়াছিলেন 


বিষ্তাসাগর বানি 


[িনা তদবিষয়ে আমার 'বিলক্ষণ সংশয় আছে, বিশেষতঃ প্রায় তাহার সবই যে সকল 
বিজাতক সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাঁদিগের অর্থ স্বয়ং ভালরূপে না বুঝয়া 
গ্রন্থে বসাইয়া ভাল বা আপনার উপযূস্ত কম” হয় নাই । ফলতঃ 'ছ্িতীয়বারের বিজ্ঞাপনে 
আবার কখন ছাপাইবেন না বাঁলয়া যে সঙ্কজ্প ছিল, তাহা সর্বন্র প্রশংসনীয় ।”১৯ 'কিম্তু 
প্রশংসনীয়” এই সঙ্কজ্প বিদ্যাসাগর শেষপযন্ত বজায় রাখতে পারেনান। নতুন করে 
বাংলায় একটি জীবনচরিত লেখার তোড়জোড় শর করলেও, শেষপর্যন্ত সৌঁট লেখা 
তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ান। নানা কারণে এই সময় তাঁর ব্যস্ততা এত বেড়ে যায় ষে, দি 
1কছু সংস্কার করে “জীবনচারত'-এরই নতুন একটি সংস্করণ [তান প্রকাশ করেন। 


নতুন এই সংস্করণাট প্রকাশিত হবার 'কিছহদিন আগেই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ 'নযুস্ত হয়েছেন (জানুয়ার, ১৮৫১ ), সামাজিক 'বাঁভন্ন কৃপ্রথার 
প্রীত তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং এসব নিয়ে ভাবনাঁচন্তাও শুরু করেছেন 
[তাঁন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করার অন্পদনের মধ্যে 
১৮৫১-র গ্রাপ্রল মাসে “অল্পবয়স্ক সুকুমারমাতি বালক বালিকাদের জন্য' নানা ইংরেজি 
পুস্তক অবলম্বনে তিনি “বোধোদয়” রচনা করেন । “বোধোদয়” বিদ্যাসাগরের অনাতম 
জনাপ্রয় পাঠ্যপযুস্তক হলেও, সেকালে অনেকেই বইটিকে প্রাঁতর চোখে দেখেননি । 
বদ্যাসাগর-জীবনণকার 'বিহারলাল সরকারের মতে “বোধোদয় হিন্দু সন্তানের সম্যক 
পাঠোপযোগী নহে। বোধোদয়ে বাঁদ্ধর অনেকস্থলে 'িকীতি ঘঁটবারই সম্ভাবনা ।” 
“বোধোদয়ে' ঈশ্বর প্রসঙ্গ উপযূক্ত স্থান না পাওয়ায় বিজয়কৃষ। গোস্বাম ক্ষষ্ধ হয়ে 
বিদ্যাসাগরের কাছে অনুযোগ করেন। পরবতাঁ সংস্করণে “ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য- 
স্বরূপ” ও অন্যান্য কিছু কিছ- উীন্ত বিদ্যাসাগর যোগ করলেওঃ তা ঈশ্বরে নিবোঁদত- 
প্রাণ মানুষদের তৃপ্ত করতে পারোনি। স্বামশ বিবেকানন্দ “বোধোদয়ে'র “ঈশ্বর 
নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ* উীন্তরটিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনান। 'বোধোদয়ে'র ভাষা 
সম্পকেও সেকালের মানুষের বেশ 'কছ্‌ আঁভযোগ ছিল, বইটির রচনাপ্রণালীও কারো 
কারো মনে হয়েছিল “নীরস+ । বইটির অন্য 'িছত ন্র:টিও কারো কারো চোখে পড়ে- 
ছিল। বদ্যাসাগর “বোধোদয়*এর “কাল' নামক পরিচ্ছেদে লেখেন £ 

“মুসলমানেরা মহম্মদের মক্কা হইতে পলায়নের, দিবস অবাধ এক শাকের গণনা 
করেন, উহার নাম হিজিরা । ভারতবষের প্রাঁসম্ধ মোগল সম্রাট আকবর; হিজরা নামের 
পাঁরবর্তে এ শাককে ইলাহী নামে প্রাতিষ্ঠিত করেন ॥ উহাই বাঙ্গালাদেশে সাল নামে 
প্রচাঁলত হইয়াছে ।” 

ধিদ্যাসাগরের এই মত যে ঠিক নয় তা জানাতে গিয়ে উমেশচন্দ্র গুপ্ত একাঁট 
প্রবন্ধেই*ক লেখেন £ 

কোনও পাঁণ্ডিত হাজরা বা এলাহী সনকে বঙ্গাব্দ বলিয়া জানেন না ও 'নিদেশ 
কাঁরয়া থাকেন না। হিজিরা সন আরবে, এলাহী সন 'দিল্লাতে এবং শালাব্দ বঙ্গদেশে 


১০৮ সমকালে 


প্রবাতত ও সমার্ধ। সরলপ্রাণ মহামনাঃ 'বদ্যাসাগর এই ক্ষুদ্র পার্থক্যের কথা না 
ভাবিয়া বোধোদয়ে 'হিজিরা সনকে বাঙ্গলা শাল বাঁলয়া দেশ কাঁয়া 'গিয়াছেন ।, 

এই লেখাটি পড়ে সাহিতা-সম্পাদক স্থুরেশচন্দ্রু সমাজপাঁত ক্ষুত্থ হয়ে উমেশচন্দ্রুকে 
আক্রমণ করে বলেন, বিদ্যাসাগরের ভূল দেখাতে যাওয়াটা ধেজ্টতাবিশেষ*। উমেশচন্দ্ 
এর উত্তরে সাঁবনয়ে জানান, বিদ্যাসাগর তাঁর “অভীম্ট দেবতা” হলেও, তাঁর প্্রমাদ" 
পৃঁজিত হতে পারে না। উমেশচন্দ্রের মতে “অখাঁষ ও অসবর্জ 'বিদ্যাসাগর'-এর 
প্রমাদ হইতে পারে না, এ কথাও আর এষগে শোভা পায় না। 

রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপন্ন বঙ্গবাসী” মনে করত, বোধোদয়' বইটি নানা 
অসঙ্গতিতে ভরা । ১৮৮৬-র ২৯ মে 'বোধোদয়ে'র অসঙ্গতি নিয়ে পত্রিকাঁটতে 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখাও প্রকাশিত হয় । লেখাটিতে শ্নেবাত্বক ভাঙ্গতে 
“বোধোদয়ে'র অসঙ্গাতগলিকে তুলে ধরা হয়। ব্যঙ্গরচনা হিসাবে এটি উদ্ধৃতিযোগ্য £ 


“শশদিগের প্রাত উপদেশ 
( বোধোদয় হইতে সঙ্কালত ) 

১। পদার্থ 'তিন প্রকার । কতকগবীল চেতন, বাঁকগ-লি চেতন নয়, অর্থাঁং 
অচেতন ; এই হইল দ-ই প্রকার। ইহাছাড়া আর এক প্রকার আছে, তাহা চেতনও 
নয়, চেতন নয়ও নয়, অর্থাৎ অচেতন নয়, িম্তু সেগুলি ভূ'ইফোঁড়, অর্থাৎ ডীদ্ভিদ ! 
তবেই তিনপ্রকার হইল। 

(ক) পরিশিষ্ট। এই 'তিনপ্রকার পদার্থ ছাড়া ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দোঁখতে 
পাই, সে সমস্তই অপদাথ“। যেমন, 

২। ঈশ্বর । ঈশ্বর চেতনও নয়, অচেতনও নয়, উীচ্ভদও নয়, কেবল নিরাকার 
চৈতন্যত্বরপ ।॥ ঈশ্বর যে নিরাকার ইহা সকলেই দেখিয়াছে, সুতরাং বৃঝাইবার দরকার 
নাই । আর ঈশ্বর যে চৈতন্যস্বর্প তাহাতে এই বুঝিবে যে, ঈ*বর ভর্টাচাষের নেড়া 
মাথার টাঁকিটীর মত, উধ্বীদকে ভেদ কাঁরয়া উঠে, অথচ ডীচ্ভদ নয়; এযেমাথার 
উপরে আছে, সেইথানেই থাকে; সে স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না, তথাপি 
অচেতন নয় £ এবং কাটিয়া দিলে আবার গজায়, ভট্রাচার্ষেটর সঙ্গে যেখানে ইচ্ছা গমনা- 
গমন করিতে পারে, অথচ চেতন পদার্থও নয়। সুতরাং ঈশ্বর নেহা অপদার্থ । 
ফলে তাহাতে বিশেষ ক্ষাতবাদ্ধি নাই । যেহেতু-- 

৩। ঈশ্বর ক চেতন কি অচেতন, "কি ডীদ্ভদ সমস্ত পদার্থের সৃষ্ট কাঁরয়াছেন। 
তা, অপদার্থেও এসব কাজ পারে, যেমন কাণ্ডজ্ঞানহশীন মহামর্থ লোকও প.স্তকাদির 
সৃষ্টি কারয্না থাকে । 

৪। সমুদয় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু । যেমন, গ্রন্থকার চেতন পদার্থ 
সুতরাং 'তানও জন্তুাবশেষ । এইজন্য বোধোদয় না হওয়াতেই জ:য্নলাঁজকাল গার্ডেন 
সবা্গলুম্দর হইতে পারে নাই। 


বিদ্যাসাগর ১৩৪ 


&। প্রায় সকল জন্তুর পাঁচ হীন্দ্িয় আছে। তাছাড়া, গোটাকতক জন্তুর হীন্দিয়- 
দোষও আছে, ষথা-_ 

৬। পত্তীলকার চক্ষু আছে, দোথতে পায় না-_-এ তার হীন্দ্রয় দোষ। 

৭। যে সকল জন্তুর শরখরের চর্ম রোমশ অর্থাং রোমে আবৃত, এবং যাহারা 
চারি পায়ে চলে, তাহাদিগকে পশহ কহে । যথা খোঁকা ; তাহার প্রত্যেক লোমকুপে 
রোম আছে এবং তাহার শরীরে চমে'র উপর সেই রোম আছে এবং সে চার পায়ে 
হামাগুড়ি 'দিয়া চলে, অতএব সে পশু ॥ বোধোদয় পাঁড়লে পর, তবে সে মানূষ 
হইবে। র 

যে সকল জন্তুর শরীর ভিন্ন অন্য স্থানের চর্ম রোমশ হয়, যেমন কোন জন্তুর 
ভীপ্তর চর্ম কিম্বা কোন জন্তুর তবলার চম” যাঁদ রোমশ হয়ঃ তাহা হইলেও সে 
জন্তুকে পশ, বলা যার না। 

পাঁরাশন্ট। অনেক ভদ্রলোকে আসবাবের জন্য হাঁরণের ক ব্যাঘ্রের রোমশ চম* 
রাঁখয়া থাকে । যাঁদও সেইসকল ভদ্রলোক জন্তু বটে, এবং যাঁদও তাহাদের সেই চর্ম 
রোমে আবৃত, এবং যাঁদও তাহারা সেই চর্ম চতুষ্পদ চেয়ারের উপর পাঁতয়া বাঁসয়া 
থাকে, তথাপি তাহারা পশু নহে, কারণ সে চর্ম রোমশ হইলেও তাহাদের শরীরের 
চর্ম নহে, এবং চেয়ারের চাঁরথানা পা থাকিলেও সে বাঁসরা থাকে, চলে না। 

৮। জন্তুর মধ্যে পক্ষীজাতি দেখিতে আত জন্দর। তাহাদের সবাঙ্গ পালকে 
ঢাকা। পক্ষীর ঠোঁটে এবং পায়ে পালক হয় না, যেহেতু পক্ষ'জাতির এ দুটি অঙ্গ 
সবাঙ্গ ছাড়া । সেই ঠোঁট এবং সেই পা অন্য কোন জন্তুর অঙ্গ বুঝিতে হইবে । নহিলে 
তাহা পালকে ঢাকা থাঁকত। 


৯। পক্ষী চতুষ্পদ নহে, কারণ উহার দ:টী বই পা নয়। এজন্য [ চতুষ্পদ ] 
না বাঁলিয়া ছ্ধিপদ বলা উঁচত। মনূষ্যেরও দুটি বই পা নয়ঃ 'কিম্তু মনৃয্য পক্ষ 
নহে; সেইজন্য তাহাকে চতুষ্পদ বলা যাইবে । দুটা বই পা নাই বায় যাঁদ চতুষ্পদ 
বালিতে আপাতত থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'ন্রপদ বাঁললে চলিতে পারে । 

পারশিষ্ট। পক্ষীর যাঁদ তিনটখ পা থাকিত; তাহা হইলেও তাহাকে একাদন 
চতুষ্পদ বলা যাইত । কারণ দুটী বই পা না থাকাতেই পক্ষী চতুষ্পদ হইতে পারে 
নাই। 

১০। ঈশ্বর 1ক আঁভগ্রায়ে কোন জন্ত্‌কে সৃষ্ট কাঁরয়াছেন, আমরা তাহা অবগত 
নাহ; এজন্য কতকগ্গলিকে পূজ্য ও পিল্র জ্ঞান কার, আর কতকগ্ুলিকে ঘৃণা করি। 
কিন্তু ইহা অন্যার্র ও ভ্রাম্তমলক। 'ব্বকর্তা ঈশ্বরের সাল্পধানে সকল জন্তূই 
সমান । যেমন গ্রন্থকতাঁ এবং গাধা দুই-ই সমান। কারণ ঈশ্বর কি আভপ্রায়ে 
গ্রন্থকর্তাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা অবগত নাহ । আমরা যে গ্রচ্থুকতাঁকে পজ্য 
ও পবিভ্র জ্ঞান কার, ইহা অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। কারণ তাহা হইলে গাধাকেও পজ্য 
ও পবিল্ন জ্জন করিতে হয় । 


১১৩ সমকালে 


১১। মানুষ পশুর ন্যায় চার পায়ে চলে না, দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা 
হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাং মোটেই চলে না, কেবল দাঁড়ায়, চলিতে হইলে চার পায়ে চালিত। 

১২। মনষ্য ভিন্ন সকল জস্তুই কাঁচা বস্তু খাইয়া থাকে। মনৃষ্যেরা কাঁচা 
বস্তু খায় না, খাইলে পাঁরপাক হয় না, পণড়াদায়ক হয় । এইজন্য মনষ্যেরা কচু এবং 
কলা পোড়াইয়া খায় । কদাচ আম, কঠাল, পেয়ারা, 'িষু, জাম প্রভৃতি খায় না। 

১৩। মনুষ্যের পাঁচ হীন্দ্িয়। 1হম্দুর একাদশ ইন্দ্রিয় । এজন্য 'হন্দু মনৃষ্য নয়। 

১৪। মনষ্যেরা মহথছ্বারা শব্দের উচ্চারণ কাঁরয়া মনের ভাব ব্যন্ত করে । অন্য 
জস্তুরা, মনের ভাব ব্যন্ত করিতে হইলে, মুখ ছাড়া অন্য অঙ্গের দ্বারা শব্দ উচ্চারণ 
করিয়া থাকে । 

১৫। যে বস্তু যাহার, সে ব্যন্তি পাঁরশ্রম কারয়া তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে । বিনা 
পাঁরশ্রমে কেহ কোন বস্তু পাইতে পারে না। যেহাত পাষাহার, সে ব্যান্ত পারশ্রম 
কাঁরয়া সেই হাত পা পাইয়াছে। কারণ 'বনা পাঁরশ্রমে কেহ হাত পা পাইতে 
পারে না। 

১৬। ভিক্ষা কারলে পরিশ্রম ব্যতিরেকে কোন কোন বস্তু পাওয়া যায় । যেহেত্‌ 
1ভক্ষা বাড়ী বাঁসিয়াই হয় ; এবং যে পিতা মারলেই সম্পাত্ত পায়, সে ঘোরতর পাঁরশ্রম 
কাঁরয়াই পাইয়া থাকে। কারণ তাহাকে শ্রম স্বীকারপূরব্বক মাতৃগভে বাস কারতে 
হয়, এবং িতামাতা কর্তৃক প্রাতপালিত হইতে হয় । 

পারশিষ্ট। ভিক্ষা কারলে কোন কোন বস্তু পাওয়া যায়, সকল বস্ত পাওয়া 
ধায় না; যেমন টাকা পাওয়া যায় এবং টাকা দিয়া যাহা কেনা যায়, তাহাই পাওয়া 
যায়, আর ছুই পাওয়া যায় না। ভিক্ষা করিলে রোদ্র, জল, বাতাস প্রভাতি কোন 
মতেই পাওয়া যায় না। অতএব হে বালকগণ ! তোমরা কত পণ্যফলেই এই বঙ্গদেশে 
জন্মগ্রহণ করিতেছ ।*২০ 


শুধু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই নন, 'বোধোদয়”-এর রচনাভাঙ্গ ও বিষয়বস্তু 
একালের এক বিশিষ্ট সাহিত্যসেবক দামোদর ম:খোপাধ্যায়েরও ভালো লাগ্োন। 
“বোধোদয়'কে ব্যঙ্গ করে লেখা তাঁর একটি রচনাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য £ 

“বদ্যাসাগর মহাশয়ের “বোধোদয় ।*__পাঁণ্ডতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বোধোদয় সকলেই জানেন । আমরা একবার এক পাঁণ্ডত মহাশয়কে বোধোদয়ের ১ম 
পাঠের নিগ্ীলখিতরূপ ব্যাখ্যা করিতে শুনিয়াছি ৪-- 

“আমরা ইতস্ততঃ যে সকল বস্তু দোঁথখতে পাই, সে সমদায়কে পদাথ কহে। 
পাণ্ডিত মহাশয়ের অর্থ £-_ 

ইস্তক জাড়চড়া তেল চুকচুকে বাবু, নগাইদ রাম" ভিথারিণী সকলেরই নাম 
পদার্থ ।, 

“পদাথ 'ন্রীবধ ; চেতন, অচেতন, ডী্ভদ ।” 


বিস্ভাসাগর 


পণ্ডিত মহাশয়ের অর্থ-- 


“বাব; হইতে 'ভিথারী পর্য্যস্ত ষত পদাথ" সকলেরই হয় চেতন, নয় অচেতন, 
নয় ডীষ্ভদ এই তিনের গকছু না কিছু হইতেই হইবে ।, 

'যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং ইচ্ছামত গমনাগমন কাঁরতে পারে তাহারা 
চেতন পদা।, 

পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাখ্যা ঃ 

“যাহাদের ধড়ে প্রাণ আছে, অর্থাৎ অন্যায় দোখলে সাঁহতে পারে না, গ্রাল দিলে 
রাগ করে, পাঁড়ুয়া মার খায় না, নিজের খুঁসতে কাজ করে, নিজে রোজকার কাঁরয়া 
নিজে খায়, দশজন লোক তাহাদের মুখ চাহিয়া থাকে বই তাহারা কাহারও মুখ চাহে 
না, পা থাকতে খোঁড়া হইয়া গাড় চড়ে না, মুখে যাহা বলে কাজে তাহা করে, 
পরের মুখে ঝাল খায় না এবং নিজের ক্ষমতার উপর আঁধক ভরসা করে, তাহাদের 
নাম চেতন পদাথ-।, 

যে সকল বস্তুর জীবন নাই, যেখানে রাখে সেইখানে থাকে একস্থান হইতে 
অনাস্থানে যাইতে পারে না। উহাঁদিগকে অচেতন পদাথ কহে।, 

পাঁণ্ডত মহাশয়ের অর্থ £-- 

“যাহারা মুখে ভাত তুলিয়া না দলে খাইতে পারে না, যতক্ষণ কেহ অনগগ্রহ না 
করে ততক্ষণ যেখানে ফোঁলয়া রাখে সেইথানেই পাডুয়া থাকে, মারিলেও কথা কয় 
না, নিজের ভাল নিজে বুঝিতে পারে না, যেমন করিয়া চালাইবে ঠিক তেমনি 
কারয়া চাঁলবে, পেটের ভাত কেহ না 'দিলে জ-টাইতে পারে না, কেহ জোর 'দিলে 
তবে জোর পায়, আঁফসের সাহেব ঝাঁটার জোর দেখাইলে তবে কলম চালায়, মদ 
পেটে গিয়া জোর কাঁরলে তবে ভিজে বিড়াল হয় এবং কিছুই জোর না কাঁরলে যাহারা 
কিছুই কাঁরতে পারে না, তাহারা অচেতন পদা্।” 

একজন তাঁ বদ্ধ ছান্র বালিলঃ__ 

“পাঁণ্ডত মহাশয় ! তবে তো ইতস্ততঃ অচেতন পদাথ'ই অনেক ? 

গাণ্ডত বাললেন॥_ 

“তা আর বলিতে 2 এদেশটাই অচেতন পদার্থের দেশ বাপু । দৈবাৎ দুই একটা 
চেতন পদার্থ দেখা যায় । তাহার পর শুন | 

“যেসকল বস্তু ভুমিতে জন্মেঃ উহারা ডী্ভদ পদার্থ ।” 

পণ্ডিতের ব্যাথ্যা ৪ 

“যাহাদের সুবধামত জন্ম হওয়ায় খাওয়া দাওয়ার ভাবনা ভাবিতে হয় না, কোন 
দায়ে ঠোকতে হয় না, চাঁলয়া বেড়াইবার বা নাঁড়বার চাঁড়বার দরকার হয় না, দুটা 
কথাও নিজে বলিতে পারে না, অপরের চেষ্টায় কিম্বা বাপ 'পতামহের অথবা 
*বশুর বা শ্যালক বা ভাগ্রপাঁতর ধনে খায় পরে ও ব্যয় করেঃ সংসারের যত ঝঞ্চাট 
আছে তাহার কাছেও যায় না, দিব্য নিভবিনায় শীতল হইয়া বাঁসয়া থাকে, এবং 


১১২ লমকালে 


নিজে বড় একট: কাহার সাহত মেশে না, আর অপরকেও আপনার সাঁহত মশায় না, 
তাহারা উদ্ভিদ পদাথ-।: 

সেই তীক্ষ-ব্দ্ধি ছাত্র আবার জিন্ঞাঁসল-_“যাঁদ কোন স্থানে এ তিনরকম ছাড়াও 
পদার্থ দেখা যায়ঃ তাহাদের ি বলা যাইবে ? 

পঁশ্ডিত মহাশয়ের উত্তরঃ-_ 

“এ তিনরকম ছাড়া আর পদার্থ নাই । তবে যাঁদ দৈবাং কোথাও অন্য কোনরকম 
পদার্থ দোঁখতে পাও, 'নশ্চয় জানিও তাহা অপদার্থ ।”২১ 

শুধু সমকালীন বাঙালিদেরই নয়, “বোধোদয়ের লেখকের ঈশ্বর পরকাল ইত্যাঁদ 
সম্পর্কে আগ্রহের অভাব জন মা্ডকের মতো গোঁড়া মিশনারিকেও িচাঁলত করে 
তুলেছিল । ১৮৭১-এ প্রকাশিত 07 £/76 7222787£ 6০০/৩ 67107) %527 87 74155707 
50/10015 8) 81821 বইতে তান বললেন, চেম্বার্সের বইটি বছর তিরিশ আগে 
প্রকাঁশত হলেও, কোনোঁদনই জনীপ্রয় হয়ে ওঠোন। যে কারণে প্রকাশকরাই এট 
ছাপা বন্ধ করে দিয়েছেন। যে নীতির ওপর 'ভাত্ত করে বইটি রাঁচিত, তা ভুল বলেই 
মার্ডক মনে করতেন । “বোধোদয়ে*র লাইন ধরে ধরে বিশ্লেষণ করে তান দেখালেন, 
মুলে যেখানে ঈশ্বর বা আত্মার প্রসঙ্গ ছিল, অনুবাদে সেগুলি ঠিকভাবে বাদ দেওয়া 
হয়েছে । বইটিতে এমন একাঁট অনূচ্ছেদ ( ম্দ্রিয় ) আছে, যা মার্ডকের মতে 
ছাত্রদের 70771 177101277011577 শিক্ষা দেবে । ১৮৭২-এ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 
17702180725 ৫. 14155107015 44810907101 বইটিতে এই একই আঁভিযোগের 
পনরাবৃত্ত করলেন তান। ক্ষোভের সঙ্গে তান বললেন, বাংলার সেরা লেখক, 
সরকারি কলেজের প্রান্তন একজন অধ্যক্ষ এই ধরনের বই িখেছেন_ এটা খুবই 
পাঁরতাপের বিষয়ন ।২২ পরবতর্ঁকালেও এই বইটি 'মিশনার স্কুলে যাতে পড়ানো না 
হয়, তার জন্য তান সাধ্যমতো চেষ্টা করেন । 

করলেও, “বোধোদয়ে*র জনীপ্রয়তা কিন্ত এর পরেও হাস পায়ান ॥ এই জনাপ্রয়তা 
দেখে ২৩.৪ ১৮৭৫-এ “এডুকেশন গেজেটে, একজন মন্তব্য করেন, “বদ্যাসাগর মহাশয় 
বোধোদয় স্বয়ং রচনা কারলে যাহা হইত; অন:বাদ করায় তাহা অপেক্ষা কম ফল 
হইয়াছে, বালিতে পারা যায় না। বিদ্যাসাগরের জীবিতকালেই বইটির শতাধিক 
সংস্করণ হয় । ১৮৮৮ ও ৮৯-এ “বোধোদয়ে'র ১০৩ ও ১০৪ নং সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 
দ:ট সংস্করণেরই মদ্্রণসংখ্যা ছিল তাঁরশ হাজার । বেশ বোঝা যাচ্ছে, রক্ষণশীল 
হন্দু ও গোঁড়া মিশনারিদের সমালোচনা “বোধোদয়”কে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা 
বাহভুতি করতে পারোৌন। আসলে “বোধোদয়ে'র সমালোচনায় যাঁরা ছিলেন মুখর, 
তাঁরা কিন্তু এর কোনো 'বকজ্গের সম্ধান দিতে পারেনীন। আর তাই বইটির জয়যাত্রা 
ছিল অব্যাহত । 


“বোধোদয়” প্রকাশের মাসছয়েক পরে প্রকাশিত হয় “সংস্কৃত ব্যাকরণের 


বিদ্চান্াগর ১১৩ 


উপরুমণিকা'। পরবতাঁ দু*বছরে “ধাজ্‌পাঠ'-এর তিনটি ভাগ ও “ব্যাকরণ কৌমুদী-্ 
কয়েকটি ভাগ (১ম ১৮৫৩, ২য় ১৮৫৩) প্রকাশিত হয়। এগাল প্রকাশিত হলে 
পুরোনো ম.স্ধবোধ ব্যাকরণ উঠিয়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে নজের “সংস্কৃত 
ব্যাকরণের উপক্রমাণিকা" এবং "ব্যাকরণ কৌমদী” পাঠ্য করান এবং কাব্যের পাঠ্য 
[হসাবে নিধারত করেন “ধাজুপাঠএর তিনটি ভাগ। “সংস্কৃত ব্যাকরণের 
উপক্রম পিকা'র প্রকাশকে ত্বাগত জানিয়ে সেকালের 'বাঁশস্ট পাঁন্রকা “ক্যালকাটা 'রাঁভউ 
লেখে ঃ দেশীয় ছাত্রদের কাছে সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজসাধ্য করার জন্য সংস্কৃত কলেজের 
বিঘ্ধান অধ্যক্ষ যে মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। 
ইউরোপীয় ছান্রদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য উইিয়ম যা করেছেন, তার সঙ্গে তাঁর প্রয়াস 
তুলনীয় । এতাঁদন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মুগ্ধবোধের জটিল ও দুবোধ্যি সত্তর- 
গুলির মধ্যে তন বছর ধরে পথ হাতড়াতে হত, কিন্তু এই ব্যাকরণটির সাহায্যে এখন 
একজন ছান্র ছ"মাসের মধ্যে সহজেই সাম্ধসমাসের নিয়মকানূনের সঙ্গে পারাচিত হয়ে, 
সহজ সরল সংস্কৃত রচনাসম্ভারের পাঁরচয় গ্রহণ করতে পারবে । বিদ্যাসাগরের এই 
ব্যাকরণটর বহুল প্রচার কামনা করে পাঁন্রকাটি লেখে ঃ 
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ক্যালকাটা রিভিউ প্রশংসা করলেও, মুখ্ধবোধের জায়গায় উপন্ুমাণিকা চালু 
করাকে অনেকে ভালোচোখে দেখেনান ॥ এঁট চালু হবার পর সংস্কৃত কলেজের কোনো 
কোনো ছান্র ভুল সংস্কৃত লিখতে থাকায় প্রেমচন্দ্র তকর্বাগীশ অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে 
মন্তব্য করেন, “উপব্রমাণিকায় সব মাটি হল দেখাঁছি।” সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক 'গিরিশ- 
চন্দ্র বিদ্যারত্বের পুত্র হারশ্চন্দ্র কাঁবরত্ব একাঁদন প্রশ্নোত্তরে “কাশশীস্ছিতগবাম” লেখায় 
প্রেমচন্দ্র তকববাগণশ ক্ষোভের সঙ্গে িরশচন্দ্রুকে বলেন, উপক্রমণিকা পাঠ বরায়ঃ 
ছেলের ব্যাকরণের বূনিয়াদ পাকা হয়ান, ঘরে তাকে ম.দ্খবোধ পড়ানো উচিত । এই 
কথোপকথনের মাঝখানে ঈশ্বরচন্দ্র এসে উপাঁস্থত। তাঁকে দেখে তর্কবাগীশ বলে 
উঠলেন-_*্বর কলের্জাট মাঁট করলে ছেলেগ্ীলর মাথা খেলে বাপু ।* 'বদ্যাসাগর 
সব শুনে বললেন--“না, মহাশয় ! আর ভয় নাই__ এইবার ব্যাকরণ কৌমনদ বাহর 

[বদ্যা, ৮ 


১১৪ লমকালে 


হইয়াছে ; ইত*পর আপনার শ্রেণীতে ব্যাকরণে পরিপক্ক বালকেরই রপ্তাঁন দেখিতে 
পাইবেন।”২৪ শীবদ্যাসাগর 'ঠিকই বলোছলেন।॥ ব্যাকরণ কৌমুদণ” পড়ে অনেকে 
নংস্কত ভাষায় প্রগাঢ় পাশ্ডিত্য অর্জন করেছেন- একথা স্বীকার করতে হরপ্রসাদ শাস্্ 
গ্ধাবোধ করেনাঁন। তবে বইটি আসলে যে 0188£08| নয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
উইলসনের ব্যাকরণকে ভণ্তি করেই রাঁচত-_-তারও উল্লেখ করতে 'তাঁন ভোলেন 
গন ।২৫ হরপ্রসাদের অনেক আগেই অবশ্য জেমস লং বইটি যে ইউরোপীয় আদশ' 
অনুসরণে রচিত তার উল্লেখ করেন ।২৬ 


“সংস্কৃত ব্যাকরণের উপব্মাণিকা? বা “ব্যাকরণ কৌমদণ' বিদ্যাসাগরের এই বইদ্যাট 
সমকালে যতখানি সমাদরলাভ করোছিল; “্জুপাঠে'র ভাগ্যে তা জ:টোছিল কিনা 
সন্দেহ। যদিও “ধজপাঠে'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হবার পর “ক্যালকাটা গরভিউ' এর 
যে সমালোচনা করে, তাতে প্রশংসার ভাগটাই বেশি । পাত্রকাঁটি লেখে ঃ 
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এ সময় পর্যন্ত বিদ্যাসাগর যে কটি বই ছিখোছলেন সবই ছান্রসমাজের মৃথ চেয়ে । 
ফিম্তু ১৮৫৩ সালে 'বেথুন সোসাইটি'র পক্ষ থেকে বখন তাঁকে সংস্কৃতভাষা ও 
সাহত্য বিষয়ে একটি বন্তৃতা'দেবার আমন্ত্রণ জানানো হলঃ তখন 1তাঁন ছান্রসমাজের 
সঙ্কীণ" গ্াঁণ্ডর বাইরে যে বৃহত্তর জনগোচ্ঠী রয়েছে, তাঁদের কথা চিন্তা করতে শূরু 
করলেন। ১৮৫৩-র মার্চ মাসে বিদ্যাসাগর 'বেথুন সোসাইটি'র মাসিক আঁধবেশনে 
সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক একটি দঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেকালের বিখ্যাত 
দৌনক “সংবাদ প্রভাকর” এ সম্পকে মন্তব্য করতে গিয়ে বলে, “বাঁটন সভার মাসিক 
বৈঠকে শ্রীষাস্ত ঈ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রাতভা সন্দ্ীপন- 
মূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিযক্লাছেন তাহা সবাঁংশে উত্তম হইয়াছে, 
তাহাতে 'তাঁন অসামান্য িলীপনৈপুণ্য ও সংস্কৃত বিদ্যার বিপুল ব্যৎপন্ন প্রদর্শনে 
নটি করেন নাইঃ যে সকল মহাশয়েরা সভাগারে উপাঁস্ছিত ?ছলেন, তাহারা সকলেই 
বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান কারয্লাছেন। একথা লেখার কয়েকাঁদন পরেই 
বন্তুতাট গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কতসাহত্যশাস্ত্র বিষয়ক 


বিদ্ভানাগর ১১৫ 


প্রস্তাব রচনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্রথম পাঠ্যপুস্তকের গাণ্ডর বাইরে পা 
বাড়ালেন । শুধূ তাই নয়, এট রচনাকালে দেশি-ীবদোশ কোনো বইও তাঁর সামনে 
মডেল হিসাবে ছিল না-_-সেই দিক দিয়ে এটিকে তাঁর প্রথম মৌীলক রচনা হিসাবে 
চিহ্ছিত করতে পাঁর। বইটি প্রকাশিত হবার অশ্পাঁদনের মধ্যে শবাঁবধার্থ সংগ্রহে, 
রাজেন্দ্রলাল 'মিন্ত এর 'বিস্তত সমালোচনা করেন । সমালোচনা প্রসঙ্গে তান মন্তব্য 
করেন £ 

“**শবিদ্যাসাগরের নামোচ্চারণেই পাঠকবৃন্দের মনে উত্ত প্রস্তাবের ওৎকষণবষয়ে 
নানাবিধ সদ্ভাবের উদয় হইতে পারে, ফলতঃ তৎপাঠে কেহই অপাঁরতুষ্ট হইবেন না। 
গদ্যরচনায় বিদ্যাসাগর বহ; 'দিবসাবাঁধ প্রীসদ্ধ আছেন; তাঁহার প্রণত “বেতাল পণ- 
গিংশাতি' “জীবনচারত' ও “বঙ্গদেশের ইতিহাস" সহদয় পাঠকবর্গ প্রকৃষ্ট সমাদরপূর্বক 
পাঠ কাঁরয়া থাকেন । রচনা সম্বন্ধে উল্লাথত প্রস্তাব এসকল পুব্প্রকাশিত পুস্তক 
হইতে কোন মতে লাঘবাস্পদ নহে--বরং সারল্যগ:ণে উৎকৃষ্টই বাঁলতে হইবেক। 
সংস্কৃতানাভজ্ঞ সামান্য পাঠকপক্ষে দুরূহ সংস্কৃত শদ্দ ও বহূুশন্দের দঘ" সমাস 
অনায়াসে বোধগম্য হয় ।না, স্ৃতর।ং যে সকল গ্রন্থ রচনায় ত্রুপ শখ্দ ও সমাসের প্রার্র্য 
থাকে তাহার ক্লিস্টতা অনায়াসেই সম্ভবে । বেতাল পণ্চাবংশাত গ্রন্থের স্থানে স্থানে উন্ত 
দোষ কেহ কেহ প্রদর্শন করিয়াছেন, 'কিম্তু উপাস্থিত প্রস্তাবে তাহার লেশমান্ নাই। 
সুমধুর কোমল ভাষায় রাঁচত হইয়া এই প্রস্তাব সরলতার শংক্লাম্বরে পাঁরশূদ্ধরুপে 
[বভষত হইয়াছে । রচনার উৎকর্ষাঁপকর্ষ 'বিষয়ে সকলের আঁভগ্রায় কদাপি তুল্য হয় 
নাঃ পরম্ত; প্রস্তাবিত রচনা বঙ্গভাষায় গদ্যরচনার এক শ্রেষ্ঠ দ-্টান্তস্বর্‌ণে গণ্য হইবেক, 
বলাতেঃ বোধহয়ঃ অনেকেই আমাঁদগের সপক্ষ হইবেন । একাম্ততঃ আমাদগ্ের 
অনুরোধে উত্ত প্রস্তাব পাঠ করিলে কাহারও শ্রম বিফল হইবে না।, 


বহাঁবস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থের স্ুল মর্ম প্রকাশ করাই ষে 
লেখকের উদ্দেশ্য তা বলতে রাজেম্দ্রলাল ভোলেনাঁন। তাঁর মতে এ-বষয়ে শতাঁন 
সম্পূর্ণ 1সম্বকাম হইয়াছেন । রঘুবংশ+ কুমারসন্ভব, িরাতাজনীয়, শিশুপালবধ, 
নৈষধ, ভটিঃ রাঘবপাণ্ডবীয়, গীতগোবিন্দঃ মেঘদ্‌ত, খতুসংহারঃ নলোদয়, সূয'শিতক, 
শান্তিশতক, নীতিশতক, শংঙ্গারশতক, বৈরাগ্যশতক, কাদম্বরী, আধর্যাসপ্তশতগ, 
দশকুমারচারত বাসবদত্তাঃ চম্পুকাব্য, পঞ্চতন্ত্র, িতোপদেশ, কথাসারৎসাগর ও 
একাদশখান উত্তমোত্তম নাটকের বিবরণ এই প্রস্তাবমধ্যে বিবত আছে ; এবং তাহার 
আঁধকাংশই আঁত নাঁছবেচনার সাঁহত দিখত হইয়াছে । রচনার দোষগূণ 'নিরূপণে 
ধবদ্যাসাগর বিশেষ তৎপর ; কালিদাসের ক্ষমতা বিষয়ে তাঁহার উত্তি সর্বতোভাবে সত্য ।* 

প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে বহাঁটর ন্রুটিগুীলর কথা বলতেও রাজেন্দ্রলাল ইতস্তত করেন 
ন। সমালোচনা প্রসঙ্গে তাই গতাঁন মন্তব্য করেন £ 

“যাঁদচ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহত্য এই উভগ় 'িষয়ই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, 
পরজ্তু ফলতঃ এই প্রস্তাব সংস্কৃত স্মাহত্য বিষয়েই ব্যাপৃত আছে। ইহার দুইপন্র মানত 


১১৬ . সমকালে 


সংস্কৃত ভাষার প্ররোচক, এবং তাহাতেও সংস্কৃতের গুণকীর্তন মান্র আছে, ভাষার ধর্ম 
ও ভক্ষণ বিষয়ে প্রায় িছ-মান্ত উত্ত হয় নাই ।, 
রাজেম্দ্ুলালের এই উীন্তর সত্যতা বইটির পাতা ওলটালেই ধরা পড়ে । শুধু তাই 
নয়, বইটিতে পবদ্যাসাগর মহাশয় যমকাদি শখ্দালঙ্কার বিশিষ্ট যে কএকটি চিন্রকাব্যের 
দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা মনোহর বটে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই; তাহার অর্থ 
1লাখত হয় নাই, তদভাবে অনেকেই তাহার রসাস্বাদনে অশস্ত হইবেন 1২৮ 


দূ একটি শ্ুঁটির কথা বললেও, রাজেন্দ্রলালের সমালোচনায় প্রশংসার মান্লাটাই 
বোঁশ। তবে এই বইতে ভবভাঁতি সম্পকে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যকে কেউ কেউ 
গ্রহণযোগ্য মনে করেননি । এ নিয়ে একসময় কিছুটা 'বিতকেরও সৃষ্টি হয়। 
১২৭৯-র জ্যন্ঠ মাসের “বঙ্গদর্শনে" বাঙ্কমচন্দ্রু এই বিতকের সূত্রপাত করেন। এই 
সংখ্যা থেকে তাঁর 'ত্তরচরিত” প্রবন্ধাট ধারাবাহিকভাবে “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হতে 
আরম্ভ করে । এই প্রবন্ধে ভবভাঁতি সম্পকে বিদ্যাসাগরের কোনো-কোনো মক্তবোর 
প্রতিবাদ করলেন তান । তাঁর মতে বিদ্যাসাগর “আছ্বতীয় পাঁণ্ডিত ও লোকহিতৈষখ” 
হলেও “তাদ্‌শ কাব্যরসজ্ঞ' নন। “সংস্কৃত ভাষা ও সাহত্যশাস্ত বিষয়ক প্রস্তাবে, 
ভবভাঁতর যে সমালোচনা তানি করেছেন, বাঙ্কমচন্দ্রের মতে তা “কাব্যরসজ্ঞতার 
অভাবের 'চহ্নস্বর্প ।” আক্ষেপ করে তানি বললেন, পবদ্যাসাগরও যাঁদ উত্তরচারতের 
মযার্দী বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদ বাবু, মাধু বাব তাহার ি বুঝিবেন।, 
বিদ্যাসাগর বলোছিলেন “কাবিতা শান্ত অনুসারে গণনা কাঁরতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, 
ভারাব, শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্ের পর তদীয় নাম 'নদেশ করা বোধহয় অসঙ্গত নয় ।*২৯ 
ভবভ্বাত সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য বাঁঙ্কমচন্দ্রের ভালো লাগোঁন। তাঁর মতে 
ভবভূতি পৃথবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব। বিদ্যাসাগর যাঁদের নাম করেছেন, তাঁদের 
মধ্যে কাঁলদাস ছাড়া আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নন ।৩০ এই লেখাটি প্রকাশিত হবার 
পরই এক পন্্লেখক এডুকেশন গেজেটে* একটি চিঠি 'লিখে' “অসাধারণ কাব্যরসজ্ঞ 
বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বাহ্নিমচন্দ্রের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন-- বর্তমান জ্যৈষ্ঠ মাসের 
'বঙ্গদর্শনে' মহাকবি ভবভূতি প্রণীত উত্তররামচরিতের সমালোচন পাঠ করিয়া 
আশান:রূপ পরিতীপ্তিলাভ কারিতে পারলাম না। কাঁবত্বশান্ত বিষয়ে সমালোচক 
ভবভূঁতির অসাধারণ কবিত্ব সহদয় সমাজের হৃদগত না হওয়ায় নিতান্ত আক্ষেপপরায়ণ 
হইয়াছেন, এবং শ্লেষোন্ততে অসাধারণ কাব্যরসন্ঞ বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও আক্রমণ 
করিয়াছেন । আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কৃত “সংস্কৃত সাহত্যশাস্ত বিষয়ক প্রস্তাবে" 
মহাকাঁব ভবভুঁতির কাবিত্ব 'বষাঁয়ণী সমালোচনা পাঠ কাঁরয়াছ, এবং উত্ত মহাশয় 
সম্প্রাত যে উত্তরচারত প্রচারিত কারয়্াছেন, তাহাতেও 'তাঁন ভবভুতির অসাধারণ 
কাঁবত্ব্শান্তর অপলাপ করেন নাই । তাঁহার সহ্দয়তা ও রসজ্ঞতান্বারা সংস্কৃত সাহিত্য 
বহুলপাঁরমাণে উপকৃত হইয়াছে।, কবিত্বশান্ততে শ্রীহর্ষের 'রত্বাবলী” যে ভবভুতির 
উত্তরচারতে'র চেয়ে নয়ন্ছানের আঁধকারণ নয়, তা প্রমাণ করার জন্য পল্ললেখক- 


বিস্ভাসাগর ১১৪ 


অলঙ্কারশাস্ত্রবোগ্ধা প্রেমচন্দ্রু তর্কবাগীশের একটি উীন্ত উদ্ধার করেন। পন্রলেখকের 
'্বতে “ভবভুতি উত্তরচারতের প্রথম দুই অঙ্কে যেরূপ চমৎকার কাঁবত্বশান্ত প্রকাশ 
করিয়াছেন অন্যান্য অঙ্কে তদ্রুপ নয় । তাঁহার কাঁবত্বশান্ত অসাধারণ ; কিন্তু তিনি 
সেই শীস্ত উত্তরচাঁরতের সমহ্দায় ভাগে সমানরুপে প্রাতভাত কাঁরতে পারেন নাই। 
তাঁহার গাল্তীর্য অসাধারণঃ এবং তানি আ'দরসাবতারণে আঁত সাবধান। সমালোচক 
[বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অরসজ্্তার শৃবষয়ে উল্লেখ করিয়া গিনজে তাহা হইতে মস্ত হইতে 
পারেন নাই । বোধহয়, রসজ্ঞ মান্রেই রত্বাবলী'কে 'ত্তরচরিত' অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ 
কাঁরবেন না। উত্তরচারতে যে সকল দোষ আছে, রত্বাবলঈতে তৎসমুদায় আতি অজ্প 
পারমাণে দৃল্ট হয় ।”৩৯ 


পরের সংখ্যা এডুকেশন গেজেটে" . প্রকাশিত আর একি পন্র-প্রবন্ধেও বাঙ্বমচন্দ্রের 
বন্তব্যের প্রাতিবাদ করে বলা হয় £ 

বঙ্গদর্শনের পদ্বতীয় সংখ্যায় উত্তরচারিত নামধেয় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । 
এইরূপ রচনা সাধারণের অত্যন্ত হিতজনক এবং সাহত্যানূরাগ্োদ্দশপনক্ষম ।"-শকক্ত 
কোন কোন ম্ছলে আমাঁদগের মতের সাঁহত তাঁহার মতের বাভন্নতা হইয়াছে ।*"" 


উপারউন্ত প্রবন্ধরচাঁয়িতা 'লাখরাছেন “শ্রীষুস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 
উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হয়েন নাই।” কারণ তানি কাবত্বশান্ত অনুসারে 
কাঁবগণকে শ্রেণসভূন্ত কারবার সময় কালদাস, মাঘ, ভারা, শ্রীহর্ষ ও বাণভটের নিয়ে 
ভবভুতির পদ নিরশে করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজমতের সমর্থ নযোগ্য 
কোন কারণ 'নর্দেশ করেন নাই। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমালোচক মহাশয্নই 
বা প্রশস্ত চাঁরপস্ঠাব্যাপা প্রবন্ধে ভবভূতির প্রাধান্য সংস্থাপনের কি প্রমাণ দিয়াছেন । 
এমত হইতে পারে যে, নব অনুরাগবশত তান প্রধানতম কাঁবগণের সাঁহত ভবভুতির 
সমকক্ষতা প্রতিপন্ন কারতে এত উদ্যোগণী। যাঁদও ইনি অনেক দেশের বড় বড় কাঁবদের 
'মাম কারয়াছেন, তথাঁপ তিনি তাহাদের সকলের মমগ্রহণে ও দোষগুণ চারে সম্যক 
ক্ষমতাপন্ন িনা, ইহার বিশেষ প্রমাণ তাঁহার প্রবন্ধে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।”৩২ 

দুই পক্ষের এই বাদানুবাদ দেখে “এডুকেশন গেজেটে” অপর একজন লিখলেন £ 

“ই দলের িচারকালে উভয়পক্ষের হইয়াই দিছ€ বলা যাইতে পারে । কস্তাু 
একজনের যে সব কথাগ্াল সত্য ও অপরের 1নছক মিথ্যা; ইহা হইতে পারে না।*** 
একজন বিখ্যাত লোকের নিন্দা কারলেই কেহ কেহ আপনাকে বড় মনে করে। কিন্তু 
কথা বলার চেয়ে আর সহজ ি আছে? লম্ধপ্রাতষ্ঠ ব্যান্তর মত প্রায় সকলেই 
অবগত থাকে । সে মত খণ্ডন করিতে হইলে, তাঁহার কথা ভাল নয় আমার কথাটিই 
ভাল বাঁললে হয় না, 'িবনা নাম 'দনর্দেশে প্রমাণ দ্বারা আপনার মত সিদ্ধ করাই 
ভাল। তাহা হইলেই লোকে জানতে পারে যে অম.ক ব্যান্তর মত ভাল নহে। 

পন্ললেখকের মন্তব্যের লক্ষ্য যে বাঙ্কমচন্দ্র তা বুঝতে অস্াবধা হর না। 
1বদ্যাসাগরকে সমর্থন করে 1ৃ্তান বললেন, পবদ্যাসাগর মহাশয় ভবভূতিতে সনে কিছু 


১১৮ সমকালে 


রসকস নাই এমন কথা বলেন নাই ।***যাঁহারা একটি নূতন মত প্রকাশ কারলেই 
আপনা'দিগকে প্রাতাত্ঠিত মনে করে না? এমন ব্যান্তমাত্রেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতের 
অনুমোদন করেন বোধহয় । এবং ভবভুতি যে একজন উচ'দরের নাটককার তাঁছবষয়েও 
বোধহয়, কাহারও সন্দেহ নাই 12 

কে, কোথায় 'ি বললেন, তা নয়ে মাথা না ঘাঁময়ে শ্রাবণ, ১২৭৯-র “বঙ্গদর্শনে' 
বিদ্যাসাগরকে সরাসার আভিযস্ত করে বাক্কিমচন্দ্রু বললেন, বিদ্যাসাগর উত্তরচারতের 
কোনো কোনো অংশের প্রকৃত অর্থ ঠিকমতো বুঝতে পারেননি । এ অংশের প্রকৃত 
অর্থ নিবেদন করতে "গিয়ে বাঙ্মচন্দ্র বললেন, ণবদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তর রামচারতের 
অর্থ বৃঝাইতে প্রবৃত্ত হওয়া ধৃজ্টতার কার্য হইতেছে, তথাপি কাবির গৌরবার্থ 
আমাদিগকে সে দোষও স্বীকার করিতে হইল ।” ব্যাপার দেখে “ালসহর পান্রকা'র 
জনৈক লেখকের 'হবংকম্প” উপস্থিত হয় । এ সম্পকে প্রাতক্রিয়া জানাতে গগিয়ে তিনি 
গূলথলেন £ 

“পাঠক ! আমাদের অনুরোধে না হউক, অন্তত 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মান 
রক্ষার জন্য একবার 'বঙ্গদর্শনে'র সেই দূষিত অংশটা পাঠ কাঁরয়া দোখবেন যে, এই 
বাতুলের অর্থ সঙ্গত না বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অথ সঙ্গত 2""সমালোচক মহাশয় ! 
গদযাসাগর মহাশয় নিবোঁধ নহেন* সংস্কৃতেও উহাঁর ছু কিছ আঁধকার আছে । 
অত্যন্ত ক্ষোভ ও 'বরান্তর সঙ্গে তিনি বললেন, সমালোচনাকালে ভবভূঁতির কয়েকটি 
দোষের কথা উল্লেখ করেও বাহ্নিমচন্দ্র তাঁকে মাপ করেছেন। পকন্তু উহার গুহাবিহারী 
দিংহসম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুচ্ছদেশে দংশন কাঁরতে ন্রুটি করেন নাই । দ-ঃখের 
1িষয়, সিংহ একবার চক্ষুর:ণমশীলনও কাঁরল না। বোধহয় অমন শত সহম্্র দংশ মশক 
?সংহের পচ্ছ দংশন করিতেছে । পুুচ্ছ লোমে আবৃত, দ্তই ভগ্ন হয় । সিংহের তাহাতে 
ক্মীতবদ্ধর সম্ভাবনা ক ?৩* 

এই লেখাটি বেরোনোর কয়েকাঁদনের মধ্যে ভাদ্র সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে' বাঙ্কমচন্দ্র আবার 
ভবভূতি প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মতানৈক্য প্রকাশ করলেন ॥। বিদ্যাসাগরের মতে 
ভবভূতিতে যে দীর্ঘ সমাসঘটিত রচনা আছেঃ তাতে “অর্থবোধ ও রসাস্বাদ” বিষয়ে 
ব্যাঘাত ঘটে। বাঙ্ীমচন্দ্র বললেন, ভবভুতির দীর্ঘ সমাস ব্যবহার নিন্দনীয় নয়। 
'“ভবভূঁতির এই কয় সমাসের মধ্যে যে কবিত্বশান্ত আছে, রত্বাবলী নাটকের একি সমগ্র 
অঙ্কমধ্যে তাহা আছে কিনা সন্দেহ, 

এই সংখ্যা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হালিসহর পান্রিকা* বিদ্যাসাগর সম্পর্কে 
কটাক্ষ করার জন্য বাঙ্কমচন্দ্রুকে কুৎমিতভাবে আব্ুমণ করে লিখল £ 

“কৃতাবদ্য সমালোচক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মূর্থরূপে প্রতিপন্ন ও আপনাকে 
পাঁণ্ডিতর:পে দেখাইবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টার ন্ুটি করেন নাই ; কিন্তু প্রথম এইটিই 
বিবেচা, যে সংস্কৃত সমালোচন বিষয়ে কোন মূর্থ এরুপ আত্মশ্লাঘী বর্ণজ্কানহীন 
ধূণ্টের কথা গ্রাহ্য করিবে, যাহার মর্তরলোকে অবতারণা কেবল ভাঁড়ামির জন্য, সে 


বিষ্যাসাগর ১১৯ 


যাঁদ নীতিশাস্ঘের উপদেশ দিতে আইসে, তাহা হইলে তাহার অদৃন্টে কি ফল ফাঁলতে 
পারে 2৩৫ 


দেখা যাচ্ছেঃ সেকালের 'বিদ্যাসাগর-ভস্তরা প্রাতপক্ষকে আব্রমণকালে শালানতা বা 
সৌজন্যের কোনো ধার ধারতেন না। 


“উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের ভবভুতি সম্পকে দৃষ্টিভাঙ্গর প্রাতবাদ করতে 
গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ষথেন্ট পারমাণে সমালোচিত হয়োছলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু 
বহ্কিমচন্দ্রের এই সমালোচনা যে অমহলক নয়, তা স্বয়ং বিদ্যাসাগরই, িছাদনের মধ্যে 
প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেন। “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহত্যশাম্নবিষয়ক প্রস্তাব" 
এর পরবতাঁ সংস্করণে বিদ্যাসাগর 'লিখলেন, “ভবভুতি একজন আঁতিপ্রধান কবি 
ছিলেন । কাঁবত্বশান্ত অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাসের অব্যবাঁছত পরেই 
ভবভুতির নাম দেশ হওয়া উাঁচিত। এই কথাটাই তো বাঙ্কমচন্দ্র “উত্তরচাঁরত' 
সমালোচনা করতে 'গয়ে প্রথমে বলোছিলেন । 

এই বইটিকে কেন্দ্র করে সাহত্য-সমালোচক হসাবে 'বদ্যাসাগর কতথানি যোগ্য 
তা 'নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও, সেকালে কেউ কেউ এাঁটকে বিদ্যাসাগরের শ্রেম্ঠ কীত" বলে মনে 
করতেন । জেমস লং-এর মতে এট 4810 2916 156৬ ০৫ 0০ ৬2110113 011801163 
০0? 98103171% ১৫4৬৪ “পার্ণমা" পান্রকায় বইটি সম্পকে কৃষষকমল ভট্টাচার্য বলেন, 
“আপাঁন যাহা ?কছু 'লাঁখয্নাছেন, সংস্কৃত সাহত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবথাঁন সবাপেক্ষা 
ভাল জিনিস হইয়াছে । এইথানি নিঃসন্দেহ শীঘ্ন বিস্মাীতসাগরে ভুবিয়া যাইবে না। 
ভবিষ্যতে লোকে ইহা ছ্বারা বুঝিবে ষে, বাঙ্গালা ভাষার প্রথম পাঁরশীলনের পর কত 
শগ্রই এমন সুন্দর, এমন অর্থগৌরবাবাঁশস্ট এমন প্রগাঢ় অথচ প্রসাদগ:ণশালী, এমন 
লাঁলত অথচ তেজীস্বনী রচনা বাহর হইয়াছিল। তবে বইটি আকারে খুব ছোট 
হওয়ায় আক্ষেপ করে কৃষ্কমল বললেনঃ 'পাঁড়য়া আমাদের ক্ষুধাশান্তি হয় না, আমরা 
খাইবার সময় বারবার “আরও দাও, আরও দাও এইর্‌প বলিতে থাকি, কিন্তু একথার 
জবাব অসময়ে বন্ধ হইয়া ষায়।” সেকালের অন্য একটি পাঁন্নকাঙ মনে করত, 
শবদ্যাসাগর 'লাঁখত পনভ্তকসমহহ মধ্যে যে উহার রচনা অত্যুতৎকৃষ্ট তাহাতে তান.মান্ত্র 
সংশয় নাই ।*৩৩৬ 

তা থাকুক, বা না থাকুক; পাঠ্যপমুস্তক ছাড়া অন্য ধরনের বই লেখার ক্ষমতাও যে 
ণবদ্যাসাগ্রের আছে, “সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহত্যশাস্ীবষয়ক প্রস্তাব* তা প্রমাণ 
করল। ঈম*্বরচন্দ্ুই যে বাংলাভাষার একমান্র আশাভরসা__এমন কথাও এইসময় শোনা 
যেতে লাগল । ১৮৫৪-র আগস্ট মাসে “সংবাদ প্রভাকরে* 'বঙ্গভাষার সাঁহত ইংরাজী 
ভাষার কথোপকথন” নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। লেখক কৃষ্ণনগর কলেজের 
ছান্র হ্ারকানাথ আঁধকারণ । কাঁবতাটিতে ইংরেজি ভাষার সঙ্গে কথোপকথনের সময় 
বঙ্গভাষা নিজের দীনতার কথা স্বীকার করে নিয়েও বলেছে ঃ 

“একাকণ ঈশ্বর মম, 'বদ্যার সাগর, 


১২৬ 'লমকালে 


তার যাঁদ জনন?র প্রাতি থাকে টান, 
ত্বরায় উঠবে মম যশের তুফান ।' 


স্বারকানাথের এই বিশ্বাসের মধাঁদা রাখতেই বোধহয় বিদ্যাসাগর ১৫৪-র 'ডিসেম্বর 
মাসে সংস্কৃত ভাষার “সবোঁৎকৃষ্ট নাটক' কাঁলদাসের “আঁভভজ্ঞান শকুস্তলে'র উপাখ্যান 
ভাগ বাংলায় সংকলন করেন। বইটির বিজ্ঞাপনে তান বলেন, বাঙ্গালায় এই 
উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আম কাঁলদাসের ও আঁভজ্ঞানশকুজ্তলের অবমাননা 
করিয়াছি ।: বিদ্যাসাগরের এই তীন্তকে সেকালে বিনয় বলেই সকলে ধরে নিয়েছিলেন । 
প্রকাশের পর বইটি খুবই জনাপ্রয় হয়ে ওঠে । এমনকি সংস্কৃত কলেজের ছান্নরাও মল 
“াকুস্তলা'র বদলে বিদ্যাসাগরের “শকুত্তলা'র ভন্ত হয়ে পড়ায় এক ব্যান্ত আক্ষেপ করে 
লেখেন £ 

কাঁলিকাতাচ্ছ সংস্কৃত কালেজে অগ্রে যেরূপ এঁ ভাষার চা হইত এক্ষণে আর 
সের্প হয় না। উত্ত 'িদ্যালয়স্থ বালকেরা কালিদাস কৃত শকুন্তলা পাঁরত্যাগ কারিয়া 
সম্প্রাত বিদ্যাসাগরী শকুস্তলার পাণিগ্রহণ কারতেছে। যে শকুন্তলা ব্রহ্মাপ্ডস্থ সমস্ত 
সৌন্দযোঁৎকৃষ্টাঃ শান সমস্ত সদগন্ধের পর মনোহারণী, 'যাঁন সকল সদ্বাক্যের 
পর অমতবাচখ, খান সকল রুপের পর মোহতকা'রিণী, আহা 1 সেই শকুত্তলার প্রাত 
ক অনাদর । বোধহয় উল্লোথত কালেজস্থ ছাত্রেরা তাঁহার প্রাঁত ভ্রান্ত দদ্মন্তের ন্যায় 
আচরণ করিতেছেন ।'৩? 


শুধু জনাপ্রয়তার মানদণ্ডে বইাটিকে 'িচার করলে ভুল হবে, এটি প্রকাশিত হবার 

পর গদ্যলেখক হিসাবে 'বদ্যাসাগরের মযাঁদা রশীতমতো বৃদ্ধি পায়। কেউ কেউ তাঁকে 
বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন ॥ ব্যাপারটা “সংবাদ 
প্রভাকর” সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভালো লাগেনি । 'প্রভাকরে+ প্রকাশিত একি 
কাঁবতায় বিদ্যাসাগরের রসবোধের এবং মৌিলকতার অভাবের প্রাতি কটাক্ষ করে তান 
বললেন, "বিদ্যাসাগর সুপাণ্ডিত হলেও তাঁর নিজস্ব কোনো পণদাঁজ নেই, অন্যের ভাব 
ধার করে তান কাজ .চালান। গ্প্তকাবর মতে বিদ্যাসাগর কবি নন, গদ্যলেখক। 
আর গদ্য তো কাকের ডাকের মতো কক, কুভাষ_ 

“তাহে তুমি কত গুণ করিবে প্রকাশ 

ভাবরস প্রেম আছে, কোথায় তোমার ? 

কার বলে কর তুমি, প.স্তক প্রচার ? 

কাঁবগণ মহাজন নাহ রাখে ধার। 

ব্যয় করে প*জিপাটা, শুধু আপনার । 

তোমার কি আছে পুজি ? সকলো ধারো 

ধার করা ভাব লোয়ে, যা করিতে পারো ॥ 
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ধেরো হয়ে হেরো হলে? মুখে বল জিত 

জানিতে না পারো 'কছন, কারে বলে 'হত॥ 

সাগর ডাগর নাম, বিহীন রতন 

এমন সাগরে আম, করিনে যতন ।*৩৮ 

ঈশ্বর গ.প্ত এসব িখলেও, বিদ্যাসাগরের জনাপ্রয়তা 1কন্তু দিন গদন বেড়েই 

চলে। শিকুস্তলা” প্রকাশের মাসথানেকের মধ্যে ১৮৬৬-র জানুয়ার মাসে শীবধবা- 
[বিবাহ প্রচলিত হওয়া উঁচত িনা এতাঁছবয়ক প্রস্তাব” প্রকাশিত হয় । এটি প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি পঁরমাণ আলোড়ন সৃ্টি হয়োছল, তা আমরা আগেই আলোচনা 
করোছ। িধবাবিবাহ বিষয়ে 'বদ্যাসাগরের বন্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য একের পর 
এক প.ৃস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকে । সেগুলির উত্তর দিতে গিয়ে ১৮৫-র অক্টোবরে 
তান প্রকাশ করলেন “বধবাবিবাহ প্রচালত হওয়া উচিত কনা এতাঁদ্বষয়ক প্রস্তাব, 
ছিতীয় পুস্তক" । 


িধবাবিবাহ বিষয়ক দ:টি প.স্তক প্রকাশের মাঝখানে তাঁর বর্ণপারিচয়” প্রথম ভাগ 
( গ্রাপ্রল, ১৮৫৫) ও 'ছ্িতীয়ভাগ ( জুন, ১৮৫৫ ) প্রকাশত হয়। “বর্ণপারচয়” 
বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে জনাপ্রয় পাঠ্যপুস্তক । ১৮৫৫-৯০-এর মধ্যে বর্ণপারচয়ের 
প্রথম ভাগের ১৫২টি ও 'ছ্বতীয়ভাগের ১৪০ সংস্করণ হয়। এত বোশ সংস্করণ 
আর কোনো বাংলা বইয়ের হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । জনপ্রিয় হলেওঃ এই 
বইটি সেকালে 'িতকে'র কেন্দ্রাবন্দ- হয়ে দাঁড়ায় । ছান্রপাঠ্য এই বহাঁটিতে বাংলা বর্ণ- 
মালার কিছু সংস্কার করার চেস্টা করেন বিদ্যাসাগর । বাংলা ভাষায় দীঘ" খা ও দণ্ঘ 
৯-এর ব্যবহার নেই বলে বিদ্যাসাগর “বণপারচয়”এর প্রথমভাগে এ দুটি বর্জন করেন। 
বাংলা স্বরবর্ণ থেকে দীর্ঘ “ধ'কে বাদ দেওয়ার ব্যাপারটা বিহারিলাল সরকার সমর্থন 
করেনাঁন । তানি ছাড়া কালণীপ্রসন্ন ঘোষ, পণ্চানন তক্রত্বঃ মহেন্দ্রনাথ 'বিদ্যাঁনাধ 
প্রীত অনেকেই এজন্য 'বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করেন ॥ অনস্বর ও বিসর্গ এতাঁদন 
স্বরবর্ণ বলেই গ্রণ্য হত, অনেক বিবেচনা করে, বিদ্যাসাগর এঁ দ:টিকে ব্যঞ্জনবর্ণ ভুস্ত 
করেন। শুধু তাই নয়, চন্দ্রাবন্দ:কেও বিদ্যাসাগর 'ব্যঞ্জনবণস্লে এক স্বতন্ত্র বণ” 
বলে গ্রণনা করেন। ব্যাপারটা রাজেন্দ্রলাল 'মন্রের একেবারেই ভালো লাগোন। 
তাঁর ভালো না লাগাটা তান প্রকাশ্য এক সভায় প্রকাশ করলেন । ২০, ২. ১৮৬৫-তে 
“বেথুন সোসাইটি'র এক আঁধবেশনে রাজেন্দ্ুলাল মিত্র 07 7/7717778 77747101671 
47212 712 0%650719/724 417/284৫ নামে একটি নিবন্ধ পাঠ করেন । বন্তৃতাপ্রসঙ্গে 
সংস্কৃত বর্ণমালার কথা 'তাঁন বিস্তুতভাবে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গত 'তাঁন 
বিদ্যাসাগরের মতো এমন একজন পণশ্ডিতও আধুনিক বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্র 
পাঁণাঁনকে অনুসরণ না করায় ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন £ 
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বিষয়টি নিয়ে সভান্ন কিছু বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। উপভোগ্য এই ভাষণটির 
জন্য রাজেন্দ্রলালকে ধন্যবাদ জানাতে 'গয়ে লালাবহারী দে বললেন, “বর্ণপাঁরচয়' 
সম্পকে রাজেন্দ্রলালের বন্তব্যের সঙ্গে 'তিনি একমত নন। তাঁর মতে ০7175 ৬2178 
1১2180108০1 7১011701150 €0170100017 ৬1059898691 25 1001615 2১ [0111006? 
601 0116 10500061011 01 50016 51006105, 200 ৪3 11001)116 11706 & 
30161711610 01581015501 0110 010 005 51016001771) 011911079৬1700 00 
11101) £1)6 [,99001617 19661160) 95 51)0৬/11 85192180619 101: 005 6299 
2000151)6109101) 01 101)6 $০00176) 210 770 90161001610 2106 9195 1171510060 00 
০9০ 8991)60. 10 11) 018.9516£080101. 01 1)19 1010015.১5 9 

বিষয়টি সম্পরকে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে রেভাঃ ডাল বললেন, 4৪11 1105 
210616110 81017210615 1001010106 01)6 ১210510111১ 91)01110, £1) 0176 28০ ০৫ 
010816558, 17016 19010 01 616 10110105010 81)1)9001, ৬/11101) ৬৪3 501160 
60 10116 95071555101) ০৫ 211 5001)09 11) 21 101090১ 210 ৬1101) 10 (000 
06 917017651 011076 10095116 [0 1121050116.১5 ৯ 

বোঝা যাচ্ছে, বর্ণমালা সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করার মতো বিদ্ধ 
ব্যান্তর অভাব সেষুগে ছিল না। 

বাংলা স্বরবণণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে বিদ্যাসাগর যতখানি চিন্তা করোছিলেন, সংযত্ত 
বণ“ নিয়ে ততথান করেনীন। অথচ সংযযস্ত বর্ণ গু£লও যে বিশেষরকম সংস্কার করা 
দরকার, একথা সেকালে অনেকেই অনুভব করেছিলেন । সংযুস্ত বণ আয়ত্ত করা ষে 
?ক কঠিন ব্যাপার জন মার্ডক ব্যান্তগত আঁভল্ঞতা থেকে তা বুঝতে পেরোছিলেন ॥ 
১৮৬৫-তে বিদ্যাসাগরকে একটি চিঠিতে 'তান বললেন £ সংযুত্ত বর্ণগুঁলি পাণ্ডিতদের 
কাছে সহজবোধ্য হলেও ছান্ত্রদের (বিশেষ করে গাঁরব ঘরের ছান্র__যারা অন্পাদন 
গবদ্যাভ্যাস করে ) কাছে বিভীষকার মতো । এই 'বিভীষকার হাত থেকে ছান্রসমাজকে 
রক্ষা করার জন্য 'তাঁন বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের কিছহ প্রস্তাব করলেন (সংযুস্ত বণ“ 
গুলিকে এইভাবে লেখার সুপারিশ করলেন 'তাঁন--চিন্তা-১চনতা, মচ্ছন- মন্থন, 
কণ্টক-৯কণক, বম্ধু-স্বনত ইত্যাদ )। এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য 
ধিদ্যাসাগরের কাছে আবেদন জানিয়ে 'তাঁন বললেন £ 
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মার্ডকের এই প্রস্তাবকে বিদ্যাসাগর তেমন গুরুত্ব দেনান। এ-বিষয়ে তাঁর 
'নিম্পৃহতা অনেককে ক্ষুষ্খ করেছিল । কয়েকবছর পরে বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত একটি 
প্রবন্ধে এই ক্ষোভ প্রকাশ পেল ঃ 

বাঙ্গালা সংযত্ত বর্ণগৃলি আত ভয়ঙ্করাকৃতি। বর্ণপাঁরচয়ের সংযত বর্ণীবষয়ক 
পন্রগ্ীল দোলে বোধহয় “কুীস্তর আখড়া” একটার পর আর একটা চড়াই করে বসেছে। 
এইরুপ 'বলাতি কুলুপের মতো নানাপ্রকার পেশচদার সংয্ন্ত বর্ণগ্ীলর গুণেই 
বদেশীয়েরা বঙ্গভাষা শাখিতে অগ্রসর হন নাই। 'বিদেশীয় কেন, এগুলির ভয়ে 
দেশীয় কত ছেলে যে পরীড়ত হইয়া পাঠশালা কামাই করে, তাহা বলা যায় না। 
বাস্তাঁবক “্ধ” “্ধ” প্রভৃতি অক্ষরগযীলকে বাল্যকালে মাহযাস্থরের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ 
হইত। অতএব এগুলর বিশেষরপ সংস্কার করা উচিত ।*৪৩ 

“বণণপারচয়”এর পরবতাঁ সংস্করণগুলিতে বর্ণমালা সংস্কারের কোনো উদ্যোগ 
বিদ্যাসাগর নেনান, 'বিষয়াট নিয়ে পরবতাঁকালে তেমন কোনো বাদানুবাদও হয়ান । 
কিন্তু এই কালেই “বর্ণপরিচয়” মিশনারি স্কুলগুলিতে পড়ানো উাঁচত কিনা তা 'নিয়ে 
এক বিতর্কের সৃষ্টি হল। সৃষ্টি করলেন আমাদের পূর্বপরাচত জন মার্ডক। 

রেভাঃ ডঃ জন মার্ডক (১৮১৯-১৯০৪ ) পঞ্চাশ বছরের ওপর ভারতে কাজ করেন, 
রচনা করেন শতাধক পস্তক-পুস্তিকা। দক্ষিণ ভারত তাঁর মূল কমকক্ষেন্র হলেও, 
বাংলাদেশ সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহের অভাব ছিল না। উীঁনশ শতকের 'ছিতায়ার্ধ 
থেকে এদেশে উপযযুন্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার কাজে তিনি আত্মীনয়োগ 
করেন। দীঁক্ষণ ভারতের পগ্রম্চান স্কুল বুক সৌসাইটি'র সঙ্গে তান যাত্ত ছিলেন । 
১৮৫৭-র মহাঁবদ্রোহের স্মারক 1হসাবে ১৮৫৮-য় লন্ডনে পঞশ্চান ভার্নাকুলার এডুকেশন 
সোসাইটি" প্রাতীন্ঠত হয় । ভারতবষের 'বাভন্ন প্রান্তে এর কারক্ষেত্র 'বিস্তত হয়। 
১৮৫৬-র ডিসেম্বরে মার্ডক কলকাতায় এলে, সোসাইটির বাংলা বিভাগের দায়দায়িত্ব 
তাঁর ওপর এসে পড়ে। বাংলা বিভাগের জন্য যে কমিটি গাঠত হয় তাতে মার্ডক 
ছাড়াও আলেকজান্ডার ডাফ; জেমস লং, জেমস হল, ওন্রায়ান 'স্মথ, জে- ওয়েঙ্গার, 
ম্যাকালয়ড উইল প্রভাত 'ছিলেন। 

দায্লিত্বভার হাতে পাবার পর এখনকার 'বাভন্ন স্কুলে প্রচলিত বাংলা পাঠ্যপ[স্তক- 
গাল দেখে তিনি ভীষণ হতাশ হলেন। শশ্রশ্চান ভানকুলার এদ্ুকেশন সোসাইটি'র 
এক বৈঠকে ক্ষোভপ্রকাশ করে 'তাঁন বললেন ঃ 
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৯২৪ সমকালে 
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এই সঙ্কজ্পকে রূপ 'দিতে 'তীঁন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন । তাঁর তত্বাবধানে মিশনারি 
স্কুলের ছাত্রদের প্রাথামক স্তরে বাংলা শেখার জন্য কয়েকাঁট বই রচিত হল। কিন্তু 
ণকছুাদন পরে ক্ষোভের সঙ্গে তান লক্ষ্য করলেন, এইসব বই পাঠ্য করতে মিশনারিরাই 
'তেমন আগ্রহ বোধ করছেন না। 
গ্রশ্চান ভানাঁকুলার এডুকেশন সোসাইটি" প্রাতন্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই 
বাংলার 'মশনা'র পারচািত স্কুলগুলিতে (২৪ পরগনার ব্যাণ্টিস্ট মিশন পরিচালিত 
স্কুলগ্ীল বাদ 'দয়ে ) বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপারচয়” বোধোদয়” চিতাবল?” ও 
কথামালা” পড়ানো হত । বিশেষকরে “বর্ণপারচয়” ও “বোধোদয়' মিশন স্কুলগুীলতে 
ছিল অবশ্যপাঠ্য । পখশ্চান ভানাকুলার এঘ্ুকেশন সোসাইটি” বাংলা বর্ণমালা শিক্ষার 
দুট বই ও শিশুদের পাঠোপযোগা কয়েকটি বই প্রকাশ করার পর মার্ভক ভেবোছলেন, 
এই বইগ্ীল হাতে পেলে িশনার স্কুলে বিদ্যাসাগরের বই পড়ানোর আর কোনো 
প্রয়োজনই হবে না। শকন্তু সোসাইটি প্রকাঁশত 'শিশুশিক্ষার এই বইগুলি 
(বিদ্যাসাগরের বইগ্ীলির তুলনায় এত অপকৃষ্ট ছিল যে মিশনারিরাও বিদ্যাসাগরের 
বইয়ের বদলে এগুলি পড়ানোর কথা ভাবতেই পারলেন না। মার্ডকের দু"*চারজন 
অনুরাগী এগ ীল চালাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন । মার্ডকের এক ঘাঁনন্চ সহযোগী 
১৮৭২-এ জানালেন, 1116 ০.৬ ০2.৯-চ11100975 200 ৯৪০০0 930০9 ০1০ 10 
11 (09 019০9 ০1 (1310993268179 ) 13011101)01101)95, 18010210818 2100 
[30৫170900৩১ ০0 ১5 65061100010 ৫0965 190৫ ৪0691 50009996001.5 ৫ 
গনজের প্রচেস্টার এই ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নেবার মতো মানাঁসিক ওঁদার্য মার্ডকের 
ছিল না। তাই ১৮৭০-এ লন্ডন থেকে ফিরে আসার পরই 'তানিবদ্যাসাগরের লেখা 
কয়েক পাঠ্যপ.স্তকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন । ১৮৭১-৮১-র মধ্যে প্রকাশিত 
অন্তত ছি বইতে 'তাঁন 'বদ্যাসাগরের পাঠ্যপ[ুস্তকগুলিকে আক্লমণ করলেন । ১৮৭১- 
এর আগে পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মার্ডকের ধারণা ছিল খুবই ভালো । ১৮৬৫-তে 
বাংলা বর্ণমালার জাঁটলতা দুর করার আবেদন জানয়ে বিদ্যাসাগরকে যে চিঠি 
তিনি লেখেন, তাতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর গভীর সম্ভ্রমই প্রকাশিত । 'চিঠিটিতে 
1তাঁন বলেন £ 
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বিষ্ভানাগর ১২৫. 
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বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁর লেখা পাঠ্যপযন্তকগলর উপযোগিতা 
স্বীকার করতেও মার্ডক এইকালে 'ন্বধা করেনান। 'কিম্তু পণ্রশ্চান ভানকুলার এন্ুকেশন 
সোসাইটি'র কর্ণধার হিসাবে ষে মূহূর্তে 'তাঁন বুঝতে পারলেন, বিদ্যাসাগরের বই 
চাল: থাকলে তাঁর প্রচেষ্টা সফল হবে না, সেই মহত থেকে তিনি বিদ্যাসাগরের লেখা 
পাঠ্যপযস্তকগুলির 'নিশ্দাবাদে মুখর হয়ে উঠলেন। বণপরিচয়” ও “বোধোদয়” 
বদ্যাসাগরের এই দুটি বইকে তান াবশেষভাবে আক্রমণের জন্য বেছে 'নলেন। 
১৮৭১-এ বাংলার মিশন স্কুলগুলিতে প্রচলিত পাঠ্যপমন্তক সম্পর্কে তান একাঁট 
পৃপ্তিকা লেখেন । এতে বিদ্যাসাগরের “বর্ণপাঁরচয়” ও “বোধোদয়* সম্পকে তাঁর 
মনোভাব প্রকাশিত । “বোধোদয়* সম্পকে“ তিনি কি ধারণা পোষণ করতেন, তার ছু 
পাঁরচয় আমরা দিয়ে এসোছ॥ র্ণপরিচয়* সম্পর্কে তাঁর আপাঁত্বর কারণ একাধক। 
তাঁর মতে বইটির 'বিন্যাস ভ্রটিপ:৭% তাছাড়া বই'টিতে ঈশ্বর প্রসঙ্গে কোনো কথা 
বলা হয়ান- কাজেই 'মশন স্কুলে এ ধরনের বই পড়ানো উচিত নয়। 'ব্ণপরিচয়* 
এর দুটি ভাগের মধ্য দিয়ে লেখকের যে বিশেষ মনোভাব ফুটে উঠেছে সে বিষয়ে মস্তষা 


করতে গিয়ে মার্ডক বলেন £ 
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একজন গোঁড়া ধর্ম প্রচারক হিসাবে মার্ডক চাইতেন, মিশন স্কুলের ছেলেদের এমন 
বই পড়ানো হোক, যাতে তারা একেবারে ছেলেবেলা থেকেই "ঞরস্টধমের মাহাত্ম্য 
উপলধ্ধি করতে পারে। বিদ্যাসাগর বা অক্ষয়কুমার দত্তের বই পড়লে ছেলেরা বাংলাটা, 


১২৬ সমকালে 


শিখবে বটে, কিম্তু ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকবহাল হয়ে উঠবে না। 
সেই কারণেই 'মশনারি স্কুলে এই ধরনের বই পড়ানো সম্পর্কে আপাত্ব করলেন 
মাক । মার্ডকের কাছে আগে ধর্মপ্রচার, পরে শিক্ষাবিস্তার ৷ 
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বিদ্যাসাগ্ররকে “বাংলার এঁডসন" বলে স্বীকার করে 'নিয়েও মার্ডক বললেন, তাঁর 
রচনারীত শিশুদের পক্ষে একটু গুরুভার ( 89105548817, 100 ৫0709 55 0199 
£৫0018101; 0? 307591; ০ 1015 8615 15 18606711181 001 
017810161., )৫০ শুধু লেখালাঁথ করেই ক্ষান্ত হলেন না মার্ডক, 'মিশনারিদের ধরে 
ধরে তান জানতে চাইলেন, কেন তাঁরা “বর্ণপাঁরচয়” “বোধোদয়” “চারুপাঠ'-এর 
মতো বই স্কুলে পড়ান। বেশিরভাগই বললেন, উন্নত রচনারীতির জন্য । দশ“ 
আভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক মিশনারি বললেন, গারুপাঠ”-এর সমমানের কোনো বই আমাদের 
দিন, আমরা তাই পড়াবো। অন্যদল বললেন £ আপনার তত্বাবধানে পণশ্চান 
ভানাঁকুলার এডুকেশন সোসাইটি" 'শিশুপাঠ্য যে বইগুলি প্রকাশ করেছে, সেগুলি 
মোটেই সুবিধার নয়। এগুলি পড়ে ছেলেরা বাংলা শিখতে পারবে না। 

1মশনারদের সঙ্গে কথা বলে স্সবিধা - করতে না পেরে ১৭ ফেব্রুয়ার, ১৮৭২-এ 
[তান মিশন স্কুলে বিদ্যাসাগরের বই পড়ানো সম্পর্কে আপাত্ত জানিয়ে ক্যালকাটা 
িশনা'র কনফারেম্প-এ এক চিঠি লিখলেন । নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে 
1তাঁন বললেন ঃ গত তেরো বছর ধরে 'মশনারিদের কাছে অনবরত জানতে চেয়োছ 
তাঁরা বিদ্যাসাগরের বই পড়ান কেন 2 সাধারণভাবে সবাই বলেছেন, বইগুলির রচনা- 
রতি অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের, তাই । রচনারণীতিটাই হয়ে উঠেছে তাঁদের কাছে প্রধান ব্যাপার, 
বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামানান। পাঠ্যপুস্তকের রচনারীতি অবশ্যই 
ভালো হওয়া দরকার, কম্তু গ্রামের স্কুলের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর 
গুরুত্টা ঢের বোশ।৫৯ ক্ষুত্ধ মার্ডক 'মিশনারিদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, আপনারা 
এদেশে জন্য এসেছেন-_ছাত্রদের স্টাইল শেখাতে না ধমপপ্রচার করতে ? ক্যালকাটা 
মিশনারি কনফারেন্সের কাছে তিনি জানতে চাইলেন, ভারতের সবর্ত মিশন: 
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স্কুলগ্যালতে যখন 'শ্রস্টানি বই পড়ানো হচ্ছে, তথন বাংলার স্কুলগ্ীলতে ব্রাঙ্গ ও 
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কেন মিশনারিরা বিদ্যানাগরের বই পড়ান-__ 
১৩ বছর ধরে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন জন মার্ডক 


মার্ডকের চিঠিটি এবং বিদ্যাসাগরের বইয়ের বরুদ্ধে আনীত আভিযোগগুি 
ক্যালকাটা 'মিশনার কনফারেম্প-এ আলোচিত হল। আলোচনা করে তাঁরা দেখলেন, 
মার্ডকের আভযোগের কোনো সারবত্বা নেই। ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্সের পক্ষ 
থেকে ২২ মাচ ১৮৭২-এ মার্ডককে জানানো হল ঃ মিশনারদের 'বরুদ্ধে ব্রাঙ্ম ও 
ধমখনরপেক্ষ বই পড়ানোর যে আঁভযোগ তান এনেছেন তা বিল্রাস্তকর । আসলে 
এই বইগ্ঞীল দু'জন মানুষের লেখা _প্রথমজন বিখ্যাত হিন্দ; সমাজ-সংস্কারক 
ঈশ্বরচন্দু বিদ্যাসাগর, 'ছিতীয়জন প্রথম যুগের একজন সেরা ব্রাঙ্ছ অক্ষয়কুমার দত্ত । 
তাঁদের বইগ্টীল বোঁশরভাগই ইংরোজ বইয়ের অনুবাদ । 1বদ্যাসাগরের বইগুলি 
সম্পকে মিশনারি কনফারেন্সের অভিমত হল £ 
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90160 0 9016 01160 99001987196 0০০1০৪০,৫৩ 


দ্যা, ৯ 


১৩৪ সকালে 


চারুপাঠ'কেও ব্রাঙ্থ' বই বলতে 'মিশনা'রিরা রাজি হলেন না, কারণ এতে ব্রাঙ্মধ্ম 
প্রচারের কোনো প্রয়াস লক্ষ্য করা ধায় না। মার্ডককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল, 
প্রাতাট মিশন স্কুলেই ধমণীশক্ষা দেওয়া হয়। মার্ককে আরো জানানো হল, তাঁর 
তত্বাবধানে প্রস্তুত 'শিশুপাঠ্য বইগ্ীলতে যেভাবে "স্টর্ম গ্রচার করা হয়েছে, তার 
ফল শুভ হবে না বলে 'মিশনারিদের একটা বড় অংশ মনে করেন । 

ক্যালকাটা 'মশনা'রি কনফারেন্সের উত্তর পেয়ে হতাশ হলেন মার্ডক, কিল্তু হাল 
ছেড়ে দিলেন না। ১৮৭২-এ প্রকাশিত একটি পাস্তকায় আত্মপক্ষ সমর্থনে তান 
বললেন, বিদ্যাসাগরের বইগ্যালকে '৪০০818115৮ বই 'হিসাবে 'চহিত করে অন্যায় 
গতাঁন কিছু করেনান। কারণ “7175 ৪90)০1 ৫6110618191) 50001 ০0 006 
10101700500 0০0 ০9191910 €3০৫ 0] 09০09096 1989 17018] 192011606 1199 170 
16661510006 (0 0০9৫,9 111) ০০৫ 91100019 00 180 0601016 9100110 ৬০০1 
01118 01 ৫0 7 99020056109 012180150 ৪11 709858569 (99.017876 0196 11017018]- 
15 ০1 75 ৪0019 0196 1690010980111 01? 10061) 2100 (109 01000161100 
0০966101000 2100 016 01069 01081 [06118191616 19 08915801118, 1০ 
96891165 9001) ১০০৪ 89 55600191191১+, 016 ড111051 901659569 1) 00969 100 
1070৬ 056 26210110501 015 09110,4৫8 

বাংলার 'মশনারিদের বিদ্যাসাগরের পস্তক-বিরোধী করে তুলতে না পারলেও, 
তান কিন্তু তাঁর লড়াই অব্যাহত রাখলেন । ১৮৭৩-এ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত 4785 
07 0০৮৫7171671 15040010701 11216 বইটিতে তাঁন আবার বর্ণপরিচয়” ও 
“বোধোদয়*-এর তীব্র সমালোচনা করলেন । প্যারশচরণ সরকারের ফার্ট বুক সিরিজের 
বইগনীলর সঙ্গে বদ্যাসাগরের “বর্ণপাঁরচয়+এর তুলনা করে জানালেন £ 
গ]1)5 1710191 9100 1611810119 (0106 ০৫ 0176 861169 19 [91 11111610191) 11291 
01016 799108811 1২6801106 900159 ৬/1)101) 10956 0176 1875950 01700191101). 
20006 67 08869 ০1 0116 301770001101)09, 72119 1 8100 []) (10676 ৫069 1100 
966] 10 66 ৪ 9110519 911105801 00 030৫ 01 ৪ 06016 9066.৫ ৫ 


১৮৮১'তে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত এডুকেশন ইন হীম্ডয়া+ বইটিতে তানি আবার 
বিদ্যাসাগর রচিত পাঠ্যপতশ্তকগরীলর বর-্ধে বিষোদগার করলেন । আক্ষেপ করে 


[তিনি বললেন £ হা ঈশ্বর ! বর্ণপাঁরচয়ের মতো বই এখনও মিশন স্কুলে পড়ানো 


হয় !৫৬ তাঁর এই স্বীকারোস্তি থেকেই বোঝা যায়, বর্ণপাঁরচয়ের 'বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
তি জয় হতে পারেনান। 


বণ্পরিচয়* 'নিয়ে এতসব 'বিতর্ক দানা বাঁধার আগেই জেমস লংএর এ ডেস- 
'ক্রপটিব ক্যাটালগ অব বেঙ্গল ওয়ার্কস” প্রকাশিত হয়। সেকালের 'বখ্যাত মিশনারি 
পান্রকা “ক্যালকাটা 'ঘশ্চান অবজাভাঁরে' জে. ওয়েঙ্গার ক্যাটালগাঁটর সমালোচনা 


বিস্যাসাগর ১৩১ 


প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন £ গত দশ-বারো বছরের মধ্যে বাংলা সাহতাক্ষেত্রে এক "বিস্ময়কর 
পরিবর্তন এসেছে । লেখকের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, লেখার মানও উন্ত হয়েছে । 
কৃমোহনঃ গোরাশঙ্কর, মুস্তারাম, রাজেন্দ্লালঃ নীলমণ বসাক ও তারাশঙ্করের নাম 
প্রাসঙ্গত স্মরণীয় । কিন্তু পূর্ণচন্দ্রোদয় প্রেসের উৎসাহী মালক ইউ. গস. আন্য ও 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষ উল্লেখের দাঁব রাখে । একালের লেখকদের মধ্যে 
বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব সংশয়াতীত। সমালোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান বাংলাসাহত্যে মৌলক- 
তার অভাবের প্রাত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ওয়েঙ্গার বলেন ঃ বাংলা সাহত্যের 
এখনও নিতান্ত শৈশব অবস্থা । এই কথার সপক্ষে এটাই বলা যথেষ্ট ষে আঁধকাংশ 
বাংলা বই-ই (আদরসাত্মক কুরুচিপূর্ণ কয়েকটি বই বাদ দিলে) হয় ইংরোজ, নয় 
সংস্কৃত, আর না হয় অন্য কোনো বদোশ ভাষার অনুবাদ অথবা অনুকরণ । এমনকি 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও প্রধানত একজন অনুবাদক বা 'বিদৌশ মডেলের অন:কারক 
পহসাবে খ্যাত। (489৩08811 1,106191076 15 ৩৬০1) 10%4 ঠা] 109 1169170, [0 
1019046 01 0019 509101105 00195007) 9/০ 18960 0119 (0 1661 (0 01) [0191 
1800 008 ( 161) 09 65961001010 ০01 &, 100070091০0? 01911000916 610180 
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সাহাত্যিক হসাবে বিদ্যাসাগরের স্থান নিয়ে খন আলোচনা শুরু হয়েছেঃ তখনই 
'বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সাত্র ধরে বিদ্যাসাগর বাঙালিসমাজে রাঁতিমতো সম্ভ্রমের 
এক আসন আঁধকার করে নিয়েছেন । প্রধানত তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮৫৬-র জুলাই মাসে 
বিধবাববাহ আইন প্রণীত হল এবং এর কয়েক মাসের মধ্যে শহর কলকাতার বুকে 
ধূমধাম করে অনুষ্ঠিত হল প্রথম 'বিধবা বিয়ে। এইসব ঘটনার সুবাদে 1বদযাসাগর 
পাঁরণত হলেন প্রবাদপুর্ষে । এত ব্যস্ততার মধ্যেও 'কিচ্তু তাঁর পাঠ্যপ/ন্তক রচনার 
স্রোত অব্যাহত । পাঠ্যপুস্তক রচনার সন্নে তিন শুধু অপারিমিত 'বিদ্তই অর্জন 
করলেন না, বাংলার শ্রেষ্ঠ পাঠ্যপযস্তক রচাঁয়তার গৌরবও লাভ করলেন । ১৫ সেপ্টেম্বর 
১৮৫৪-য় “সংবাদ প্রভাকর' বালক-শিক্ষার উপযোগী বই-এর একমান্র লেখক হসাবে 
বিদ্যাসাগরকে চাহৃত করে বলে “পাণ্ডতপ্রবর শ্রীষস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যে 
কয়েকখাঁন পনস্তক প্রকটন করিয়াছেন কেবল তাহাই বালকাঁদগের শিক্ষাপোযোগী 
হইয়াছে । ১৮৫৬-র ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হল তাঁর “কথামালা । এই বইটি 
দলিখতে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন শিক্ষাকমাঁধ্যক্ষ গর্ডন ইয়ং । রেভাঃ টমস জেমসের 
ইংরোজ অনুবাদ অবলম্বন করে 'বদ্যাসাগ্রর ঈশপের গজ্পগ্ুলিকে বাংলায় রংপান্তারত 
করলেন। ছেলেদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য এর প্রথম সংস্করণে ৬াঁট 
'উডকাট ছাব ব্যবহৃত হয়। জেমস লং বইটির 49800015 ৪৮ 615880 5191০-এর 


১৩২ সঙ্গকালে 


প্রশংসা করেন ।৫৮ রেভাঃ কে' এস. ম্যাকডোনাল্ড অবশ্য মনে করতেন “কথামালা*য় 
উন্নাতির প্রচুর অবকাশ আছে । ত'রি মতে বইটিতে যে ছবিগৃলি আছে, সেগীলি জঘন্য 
ধরনের ৫৯ 

“কথামালা প্রকাশিত হবার মাসচারেক পর ছেলেদের লেখাপড়ায় “অনুরাগ ও 
উৎসাহবৃদ্ধির জন্য' তিনি কয়েকজন “মহানুভবের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে সরল ভাষায় 
ণচ'রিতাবলী” নাম 'দিয়ে সংকলন করেন । যেসব মহানৃভবের কথা এদেশের বালকদের 
জন্য 'বিদ্যাসাগর সংকলন করেন তাঁরা হলেন ভুবাল, রস্কো, হীন, িরমস্টোন, হম্টর, 
গসমসন, ইটন, ওগিলাব, লীডন, জেঙ্কিম্সঃ গিফোড? উইঙ্কিলমন, পণ্টেলস, গ্রাড্রয়ন, 
প্রিডো, এডাম, লমনসফ, মেডঝঃ লঙ্গোমণ্টেন্স ও রেমস। ঠ'িতাবলী'র মতো স্কুল- 
পাঠ্য গ্রচ্ছে শুধু বিদেশীয়দের মাহাত্ম্প্রচার করাকে সেকালে অনেকেই প্রসম্নচোখে 
দেখেনান। বিখ্যাত শিক্ষাবদ ভুদেব মুখোপাধ্যায় এই কাজকে সমাজের পক্ষে ক্ষাতিকর 
বলে মনে করতেন । তার মতে “চরিতাবল'র মতো পাঠ্যপুস্তকে স্ুকুমারমতি বালকেরা 
বড়লোকের চিন্র পাঠ করতে গিয়ে কেবল 'বিদেশীর নাম দেখে এবং তাদের 
স্বদেশীয়দের মধ্যে বড়লোক বা ভালো লোক কেউ নেই এরকম মনে করতে শেখে এর 
ফলে তারা জাতীয় মযদাবোধশন্য হয়ে পড়ে । ভুবালের কাঁহনী শুধু 'জীবনচারিতে 
?লিখে সন্তুষ্ট না হয়ে বিদ্যাসাগর আবার তা চরিতাবলী'র জন্য নতুন করে লেখেন। 
এ সম্পর্কে ক্ষোভপ্রকাশ করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন £ 


“ভুবাল একটি বিড়াল মারিয়া তাহার চম“ বিক্লয় করিয়া প্‌স্তক ক্ুয় কারয়াছিলেন-_- 
এই 'বিবরণ শুনিয়া এ দেশের ভদ্র হন্দ:, জৈন এবং মুসলমান সন্তানেরা ?ি শাঁখবে 2 
এঁরপ কাষ তাহা'দিগের করিতে ধাওয়া কি সম্ভব বা প্রার্থনীয়? এদেশে দানধমের 
বাহুল্য 'নিবম্ধন এবং প.স্তক লাঁখয়া লওয়ার প্রাচীন রাঁতর স্মাঁত রাঁক্ষত থাকা 
নিবন্ধন, ওর্‌প অবস্থাতে কাহাকেও পাঁড়িতে হয় না।”৬০ ছাত্রদের এই ধরনের বইপড়া 
ঠিক নয় মনে করে তান কালীময় ঘটককে “চাঁরতান্টক” লিখতে উৎসাহত করেন। 
চাঁরতান্টকে'র প্রথম ভাগ ১৮৬৭-তে প্রকাঁশত হয়। এতে কৃষচন্দ্র রায়, জগন্নাথ 
তর্কপণ্জানন, ভারতচদ্দ্র রায়ঃ কৃষ্ণ পাঁন্ত, রামমোহন রায় পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়, 
মাতলাল শীল ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনকাহনী আলোচিত হয়। বইটির 
সমালোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করে 'সোমপ্রকাশ' লেখে ঃ 

“আমাদের চতুষস্পার্শে মহানুভব লোকের অপ্রতুল নাই, কল্তু আমাদের এমনি এক 
গিষম রোগ জাম্ময়াছে ষে আমরা তাঁহাদের প্রাত একবারও দৃষ্টিপাত না কাঁরয়া*** 
ধিদেশীয় ব্যান্তীদগের জীবনচাঁরতের অনুবাদ করিয়া আপনা'দিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। 
যাঁদ গ্রন্থ প্রয়ণেচ্ছুক মহাশয়েরা ইহা না করিয়া স্বদেশীয় ব্যান্তীদগের গুণপ্রকটনে প্রবৃত্ত 
হন, তাহা হইলে তাঁহাঁদগের শ্রম সার্থক হয় এবং তাঁহাদিগের গ্রন্ছপাঠপবকি গ্রন্থবর্ণিত 
ব্যন্তর গৃণ দর্শন কারয়া পাঠকগণেরও তাঁহাদের অনুকরণে প্রবৃত্তি জন্মে ।৮৬১ 

ধিদেশীয়দের জীবনচরিত রচনা করার ব্যাপারটাকে বিদ্যাসাগরের ভাই শন্তুচন্দ্ুও. 
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ভালোচোথে দেখেনাঁন | তাই স্বদেশীয় পনেরো জন 'বিশিষ্ট লোকের জীবনী অবলম্বনে 
1তাঁন রচনা করেন “চাঁরতমালা”। এই পনেরো জনের মধ্যে বিদ্যাসাগরও ছিলেন। 
চারিতমালা'র ভূমিকায় শণ্তুচন্দ্র লেখেন, বদেশণয় মহানুভবলোকের জীবনবস্তান্ত 
পাঠ করা অপেক্ষা স্বদেশীয় লোকের জীবনচিত পাঠে সুকুমারমাত বালকাঁদগের 
লেখাপড়ায় সাঁবশেষ অনুরাগ জাম্মতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, এতর্দাভপ্রায়েই 
এই চরিতমালা নামক প/ভ্তক লেখা হইয়াছে । শঞ্তুচন্দ্রের বইটি সেকালে রশীতমতো 
জনাপ্রয়তা অজজন করে। এতে 'স্বজাতীয় বড়লোকদের বিবরণ থাকার ভুদেব 
মুখোপাধ্যায় “এ পৃস্তকথানিকে চাঁরতাবলণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক বলে মনে করতেন। 

চরিতাবলী* প্রকাশের পর বছরাতিনেক সংস্কৃত প্রেম থেকে বিদ্যাসাগরের নতুন 
কোনো বই প্রকাশিত হয়ান। আসলে এইসময় তিনি িধবাবিবাহ নিয়ে এত বাস্ত 
হয়ে পড়োছিলেন যে, নতুন কোনো বই লেখার মর্তো অবসর তাঁর ছিল না। সাঁহত্য- 
জগৎ থেকে বিদ্যাসাগরের এই স্বেচ্ছাঁনবাঁসনে সেকালে অনেকে ব্যথিত হয়েছিলেন। 
“প্ণমা* পান্রকায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য এজন্য ক্ষোভগ্রকাশ করে লেখেন ঃ 

“অনেকদিন অবাধ আপাঁন চুপ কাঁরয়া আছেন। যাঁদও 'দবারান্রে একবারও 
আপনার ছাপাখানার কামাই নাই, তথাপি বহুকাল হইল আপনার কোন নূতন 
জীনসের সাঁহত আপনার ম.দ্রাষন্ব্ের সমাগম নাই, কেবল ভূগোল আর জ্যোতিষ আর 
হ্যান ত্যান আর রাঁবশ বাহির হইতেছে । ভাঁবয়াছেন বুঝ “ঢের হইয়াছে, এখন 
[িধবাবিবাহ প্রচাঁলত কাঁরতে প্রবৃত্ত হইয়াঁছ, আর ও সকলে কাজ কি।” আপনার 
এখন বুঝি ইচ্ছা হইয়াছে ষে “লোকে আমার বেতাল, আমার আর সকল ভুলিয়া 
যাউন। কেবল এইমান্র মনে রাখুক, যে আম এখন যে ব্রতের ব্রত" হইয়াছি, তাহাতে 
আমার ধন, মান, স্বাস্থ্য ও স্থাচ্ছন্দ্যঃ সকলই বাঁলদান দিতে রাজী আছি এবং তাহা 
কেবল কতকগ্াাীল হতভাগা জীবের প্রাত দয়ার নমিত্ত । 

শক্ত আমি জিজ্ঞাসা কার যে যাঁদ আপনার মনের গাঁতক এমন হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে আপনাকে ক ?কছ; কৃতঘ্র হইতে হয় নাই ঃ বাগ্‌দেবীর আশ্রয় লইয়াই 
আপাঁন কণীত'র পথে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহারই অনুকম্পায় লোকের নিকট 
গারচিত হইয়াছেন এবং তাহারই প্রভাবে আপনার লৌকিক ক্ষমতার স্ন্রপাত হইয়াছে । 
বাঙ্গালার মধ্যে আপাঁনই তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং 'প্রিয়পূত্র। তান যেরূপ বংসলভাবে 
আপনার প্রাতপালন কাঁরয়াছেন, যে সকল স্নেহের আঁভল্ঞান দিয়াছেন; এখন 'কি তাহা 
স্মরণ হওয়া উাঁচিত ? এখন চাঁরাঁদক হইতে তাঁহার সাঁতনপোরা বড় হইয়া তাঁহাকে 
যে অশেষ ক্লেশ দিতেছে ; তাঁহাকে জোর করিয়া সঙ সাজাইয়া দতেছে এবং বিবিধ- 
প্রকারে তাঁহার অপমান করিতেছে, সে সকল কি আপনার তামাসার মত দাঁড়াইয়া দেখা 
উঁচত ? 

«একথা বললে আস্ত খোসামুদির মত শুনাইবে বটে ষে, বাঙ্গালাভাষায় ধাহা কিছু 
ভাল 'জানষ হইয়াছে, সকলই আপনা হইতে । যাঁদ ইংরোজর তেমন প্রচার না 
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হইত, যাঁদ লোকে নূতন নূতন 'বিষয় ভাবতে না পাইত, তাহা হইলে আপনা হইতেই 
যে এখন যেমনটি হইয়াছে, তেমানি হইত, আমার এরূপ বিশ্বাস হম না। িল্তু 
ইহাও না মানিলে চলে নাষে; যদি আপান না পথ দেখাইয়া দিতেন, ধাঁদ আপান না 
আশা দিতেন যে? কালক্রমে বাঙ্গালা রচনা ছারা মানৃষের মনকে যোঁদকে খুসি লওয়া 
যাইতে পারা যাইবে, তবে কি কেহ এখন স্বভাষার উল্নাতসাধনে হাত 'দিত ?.".এখন 
আমরা দোখতে পাই যে ইংরেজির পারগামশরা পর্য্যস্ত দুই এক ঘণ্টা আমাদিগকে 
গ্বভাষায় উপদেশ দিতে লজ্জাবোধ করেন না। ইটা আপনারই কশীর্ত।**" 

“সে যাহা হউক, আপনার 'িম্তু এখনও ইহলোকের কম“ শেষ হয় নাই-_ অথবা 
উত্তরকালে অমর হইবার সনন্দ সম্পূর্ণরূপে পাওয়া হয় নাই । যশোমন্দিরের ভিতরে 
যাইবার 'ি 'টিকেট সংগ্রহ করিয়াছেন । আমার [বিবেচনায় ] দূই গ্রন্থ বই আর 
কছু্‌ই [ নাই 7 এক বেতাল, আর সংস্কৃত সাহিত্য "বিষয়ক প্রস্তাব । অতএব সে 
দুথাঁন টিকেট গ্রাহ্য হইবে দিনা তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক ৬২ 

পটীর্ণমা'র এই লেখাটি পড়ে সম্ভবত বিদ্যাসাগর এ-বিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়ে 
ওঠেন। তাই এই লেখাটি প্রকাশিত হবার অন্পাঁদনের মধ্যেই সংস্কৃত প্রেস থেকে 
তাঁর নতুন দুটি বই প্রকাশিত হয়। প্রথম বইটি “মহাভারতের উপর্ুমাঁণকা” । এটি 
লেখার কাজে বিদ্যাসাগর হাত 'দিয়োছলেন বহুদন আগেই । ১৭৭০ শকের ফাল্গুন 
মাস থেকে ১৭৭৪ শকের চৈত্র মাস পর্যন্ত “তত্ববোঁধনী'তে কখনও প্রাঁতমাসে, কখনও 
বা দু*একমাস অন্তর এট প্রকাশিত হচ্ছিল। পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অন্যান্য কাজকর্মে 
ব্যস্ত থাকায়; 'নিয়ামতভাবে এই অন:বাদ প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ান ( “তত্ব- 
বোঁধিনী পান্রকা'র ১৭৭১ শকের কার্তক, মাঘ, ফাল্গুনঃ ১৭৭২ শকের বৈশাখ, জ্যোষ্ঠ, 
আ্বন-পৌঁষ, ১৭৭৩ শকের আষাঢ়-কার্তিক, ১৭৭৪ শকের আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন 
সংখ্যায় মহাভারতের অন:বাদ প্রকাশিত, হয়ীন )। মহাভারতের আ'দিপর্বটুকু অনুবাদ 
করেই বিদ্যাসাগর থেমে যান এবং ১৮৬০-এর গোড়ার দিকে এই অংশটুকু “মহাভারতের 
উপক্লমাঁণকা' নাম দিয়ে প.স্তকাকারে প্রকাশ করেন। 


এর কয়েকমাসের মধ্যে ভবভুঁতির 'উত্তররামচরিত”' ও বাল্মীকির রামায়ণের 
উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে তিনি রচনা করলেন “সীতার বনবাস+। এটি প্রকাশিত হবার 
ণকছনদন পরে “শৃভকরণ” পান্রকা লেখে, শীবদ্যাসাগর মহাশয় “সীতার বনবাস' প্রভৃতি 
কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষার কত শ্রীবৃদ্ধি সাধনই করিয়াছেন। তাঁহার 
রচনাশাস্তুর পারচয় আর আঁধক ক 'দিব। এক কথা বাঁললেই সকলেই বুঝিতে 
পারবেন ষে বিদ্যাসাগর প্রণ'ত গ্রন্থ প্রচারত হইবার পূর্বে অনেকে বাঙ্গালাপৃস্তক 
অধ্যয়ন কাঁরতে প্রবৃত্তই হইতেন না।”৬৩ “সীতার বনবাসে' বিদ্যাসাগরের “পাঁণ্ডিত্য- 
দর্শন” করে শভূচন্দ্র বিদ্যারত্ব মোহিত হয়ে গেলেন । কর্‌ণরসের বণনায় 'বিদ্যাসাগরকে 
বাল্মণীকর তুল্য ক্ষমতার আঁধকারী বলতে 'তাঁন ইতস্তত করলেন না। তাঁর মতে 
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“আত নিষ্ঠুর নিদস্ম ব্যান্তও সীতার বনবাসের অষ্টম পারচ্ছেদ পাঠ বা শ্রবণ কাঁরলে 
অশ্রুজল 'বসর্জন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে সক্ষম হন না।” সেকালে অনেকে এটিকে 
1বদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ সাহত্যকীর্ত বলে মনে করতেন ।॥ হেমনাথ 'মন্রের মতে “সীতার 
বনবাস বিদ্যাসাগরের সবোঁংকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার ভাষা যেরপ জুধাবাষণগ, রচনাও 
সেইর্‌গ হদয়গ্রাহণী । কয়েকাঁট স্থলের রচনা ভিন্ন ইহাকেও মোঁপিক গ্রন্থ বলা যাইতে 
পারে। এই পযস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে 'বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয় যে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় করুণরসের অবতারণায় অসাধারণ শাল্তসম্পন্ন ।১১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এটিকে 
অনুবাদ বলে মনেই করতেন না। তাঁর মতে “সীতার বনবাসের ন্যায় "প্রকাণ্ড কাব্য 
আজিও বাংলা ভাবায় দষ্টগোচর হয় নাই। অনেকে বলেন যে সাতার বনবাস 
মৌলিক গ্রন্থ £ তু মৌলিক হউক, আর নাই হউক, অনুবাদ তো নয় ।”৬৫ 


বইটিতে বিদ্যাসাগরের কবিত্বশান্ত ও করণরস সৃষ্টির দক্ষতা দেখে অনেকে 
আঁভভুত হলেও, বাঙ্কিমচন্দ্র হননি । সাঁতার বনবাস'কে তান “কান্নার জোলাপ'" 
মনে করতেন । উত্তরচারত' প্রবন্ধে ভবভূঁতির রামের রোদনপ্রবণতার সমালোচনা 
প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরকে কটাক্ষ করে তান লেখেন, 'ইহাতেও কোন মানা আধুঁনক 
লেখকের মন উঠে নাই। 'তীন স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছ; বাড়াবাঁড় 
কাঁরয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পাঁড়য়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে 
বাঙ্গালর মেয়েরা স্বামী বা প্রকে বিদেশে চাকার করিতে পাঠাইয়া এইর্‌প করিয়া 
কাঁদে বটে; “সীতার বনবাসে” করুণরসের বাড়াবাড়ি বাঙ্কমচন্দ্রের ভালো না লাগলেও, 
সেকালের বাঙালি পাঠকসমাজ কিন্তু বইটটিকে সাদরে গ্রহণ করোছিল। বহাঁটর জন- 
প্রয়তাই তার প্রমাণ । ১২৭২-এ “সীতার বনবাস* অবলম্বনে উমেশচন্দ্র মিত্র “সীতার 
বনবাস' নাটক রচনা করেন । উপব্মাণিকায় উমেশচন্দ্র বললেন, এবদ্যাসাগর মহাশয় 
প্রণত সীতার বনবাসই এই নাটকখানর আদর্শ বাঁলতে হইবেক। ইহার অনেকস্থানে 
বদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা আঁবকল ব্যবহার কয়াছি। নাটকটি ১৬৬ সালের জুন 
মাসে ভবানীপুরের নীলমণ মিত্রের বাড়তে আঁভনীত হয় । পববঙ্গের রাসীবহারী 
মুখোপাধ্যায়ও বিদ্যাসাগরের বইটিকে অবলম্বন করে পদ্যে “সীতার বনবাস” রচনা 
করলেন। বিদ্যাসাগরের বইটি দণঘঘকাল পাঠ্যপযদ্তক হিসাবে গ্রচাঁলিত থাকার পর 
বাতিল হয়ে গেলে “নবজীবন' পাঠ্যপত্্তক নিবচিন সাঁমতির কার্যকলাপের তান্ 
সমালোচনা করে বলে, “এখন সীতার বনবাসের আদর নাই । উহার স্ছলে রামচ'িত, রাম 
বনবাস ও রামের জম্মাভষেকেরই জয় ঘোষণা হইতেছে ।**"প্রোসিডোঁন্সিতে (বিভাগে ) 
রামের রাজ্যাভিষেক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসকে টিটকারি দিতেছে ।'৬৬ 

দিলেও, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো অবকাশ ছিল না বিদ্যাসাগরের । “সীতার 
বনবাস” প্রকাশিত হওয়ার বছরাঁতনেক পর ১৮৬৩-তে কয়েকাঁট ইংরেজি পয্স্তক 
অবলম্বনে তান রচনা করলেন “আখ্যানমঞ্জরী” ৷ এতে প্রচারিত আখ্যানগ:লির 
সাহাম্যে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের “ভাষাজ্ঞান ও নীতিজ্ঞান' শিক্ষা দেবার চেস্টা করলেন । 


১৩৬ সমকালে 


“আখ্যানমঞ্জর' প্রকাশিত হবার পরের বছর "শব্দমঞ্জরণ”' নামে বিদ্যাসাগর যে ছোট 
বাংলা আঁভধানটি প্রকাশ করেন, সোঁট অবশ্য তাঁর অন্যান্য পদস্তকের মতো জনাপ্রয়তা 
লাভ করেনি। এটি প্রকাশিত হবার পর বছরপাঁচেক বিদ্যাসাগর গদ্যে নতুন ছু 
লেখেনাঁন_ না কোনো পাঠ্যপযন্তক* না কোনো অনুবাদ গ্রন্থ । দীর্ঘ নীরবতার পর 
১/৬৯-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত হল 'ভ্রান্তীবলাস” । বইটির বিজ্ঞাপনে তান বলেন, 
ণকছুদন পূর্বে ইংলগণ্ডের আঁহতীয় কাব শেক্সপ৭য়র প্রণণত হ্রান্তিপ্রহসন পাঁড়ক্না 
আমার বোধ হইয়াছল, এতদীয় উপাথ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের 
চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে এ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ্র বাঙ্গালাভাষায় 
সঙ্কলিত ও ভ্রা্তবিলাস নামে প্রচারত হইল । এর আগে বিদ্যাসাগর ইংরোজ থেকে 
বেশ কয়েকাঁট বই বাংলায় অনুবাদ করলেওঃ তার কোনোটিই “লোকের চিত্তর্জন' 
করার জন্য রাঁচত হয়ান। সোঁদক 'দয়ে “ভ্রান্তীবলাস' এক ব্যতিক্রম । আর একাঁট 
দিক 'দয়েও বিদ্যাসাগর প্রচলিত অনুবাদ-রশীতি থেকে সরে এসেছেন । তাঁর মতে 
'বাঙ্গালাপূস্তকে ইয়রোপটয় নাম সুশ্রাব্য হয় না, বিশেষতঃ যাঁহারা ইঙ্গরেজী জানেন 
না, তাদৃশ পাঠকগরণের পক্ষে বিলক্ষণ "বরান্তকর হইক্া উঠে । এই দোষের পাঁরহার- 
বাসনায়, ভ্রান্তাবলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশ'য় নাম নিবেশিত হইয়াছে । 
উপাখ্যানে এবংবধ প্রণালী অবলম্বন করা কোনও অংশে হানিকর বা দোষাবহ হইতে 
পারে না। ইতিহাস বা জীবনচরিতে নামের যেরূপ উপযোগিতা আছে, উপাখ্যানে 
সেরূপ নহে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, সাহত্যসৃষ্টির প্রচলিত পথ ছেড়ে বিদ্যাসাগর 
এক স্বতন্ত্র পথের যাত্রী হতে চাইছেন । 

তাঁর এই চাওয়াটাকে সেকালে অনেকেই ষে প্রসন্চোখে দেখেনাঁন, তা বোঝা যায় 
১২৭৭-এর ৩১ বৈশাখ এডুকেশন গেজেট"এ প্রকাশিত 'ভ্রান্তবিলাস”এর দশঘ' 
সমালোচনা থেকে । এএভ্ুকেশন গেজেট”-এ যেসব পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হত, 
তা ভুদেব মুখোপাধ্যায়ই লিখতেন । বিদ্যাসাগরের "ভ্ান্তবিলাসে'র সমালোচনাও 
যে তানই করেছিলেন, এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই । জ্ু্ীর্ঘ এই সমালোচনায় 
ন্ান্তীবলাস'কে অবলম্বন করে 'তাঁন বিদ্যাসাগরের রচনাবোশস্ট্য আলোচনা করলেন। 
এই লেখাটি নিছক একটি পুস্তক সমালোচনা মনে করলে ভুল হবে, আজকের 'দনে 
আমরা যাকে [২০৬০%-৪7(1০।৩ বাল এটি তা-ই । বিদ্যাসাগরের লেখায় একাধিক 
গুণ সমালোচকের চোখে পড়ে। মন্তকণ্ঠে সেগুলির কথা বলতে তান 'ছিধা 
করেনান। বিদ্যাসাগরের “রিসগ্রাহিতা শান্তর প্রথরতা সমালোচকের চোখ এড়ায়ান । 
এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য £ 

“বদ্যাসাগর প্রণত কোন কাবাগ্রন্ছ পাঁড়লে সবাগ্রে তহার রসগ্রাহতা শান্তর 
প্রথ্থরতার 'দিকে বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। নিজের কল্পনাশান্ত এত অঙ্গ থাকিয়া কেবল 
রসানূভাবকতার শান্তর বলে অপরের ভাবকে সম্যক পাঁরমাণে নিজায়ত্ব কারতে 
পারেন, এ-পর্ষ্যত্ত বাঙ্গালা লেখকের মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগরের সদৃশ কাহাকেও 


বিষ্তাসাগর ১৩৭ 


দেখি নাই ।***তাঁহার গ্রন্থ দোঁখলে বোধ হইবে, তানি যেটা বৃঝিয়াছেন, সেটী আর 
কেহ তেমন বাঁঝতে পারে নাই । যেখানে অন্য লোকে কেবল ভাবের আভাসমান্ 
পাইয়াছেঃ "বিদ্যাসাগর তাহার মম অধিকার করিয়াছেন ।"**তাহার প্রচাঁরত গ্রচ্ছে 
কোথাও ব্যাকুলতা প্রকাশ নাই, আয়াস প্রকাশ নাই, জাঁটলতা নাই, উব্াকালীন মৃদুল 
আলোক নাই ; তানি সবই সমান ধীর, সমান সমর্থ সমান মদ ; সবই 
মধ্যাহ্ন সূয্ণের ন্যায় তেজস্বী। আভিনব প্রকাশিত ভ্রাস্তাবলাস গ্রহেও এই সমস্ত 
গুণের পরিচয় পাওয়া যায় ।”৬৬ক 

উপাখ্যান রচনায় 1বদ্যাসাগরের কাঁতত্ব স্বীকারে ভৃদেব কৃণ্ঠাবোধ করেননি । তাঁর 
মতেঃ উপাখ্যান রচনার পারিপাট্য বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আঁদ্বতীয় বাঁলতে 
হইবে ।"**বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ সঙ্কলনকাণে আত পারদর্শাঁ ও সর্বদাই 
কৃতকার্য হইয়া থাকেন। তাঁহার িখিত উপাখ্যান প্রায় কুন্রাঁপ নীরস হয় না, 
খাঁলও থাকে না।-'"রসের প্রাচুর্যবশতঃ ষোল কলায় পূর্ণ থাকে | 

বাংলা ভাবায় “গদ্যকাব্য* রচনায় বিদ্যাসাগরের কীতিত্ব অকপটে স্বীকার করে তিনি 
বলেন, অন্য অনেকে এই চেষ্টা করেছেন” পকন্তু কেহই বিদ্যাসাগরের মত কৃতকার্য 
হয়েন নাই।” 

বিদ্যাসাগরের ভাষার প্রশংসায় পণ্মহখ হয়ে ভুদেব বললেন £ 

“ভাষাবিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুস্তকণ্ঠে প্রশংসা কারতে হয়। এমন মাজত 
পাঁবন্র বাঙ্গালা আর কাহারও লেখনী হইতে বাঁহর হয় না।""বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
লেখনী হইতে ভ্রমেও সংস্কৃত ক ইংরাজী দোষ কলুষিত ভাষা 'বানির্গত হয় না। 
ইহাঁর রচনা শুদ্ধ বাঙ্গলার আদর্শস্বরূপ হইয়া আছে । এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাবার 
যে প্রকীতি স্ফূর্তি হইয়াছে, তাহা বিদ্যাসাগর যেমন বুঝিয়া চলেন, কি পদ্য ক গদ্য 
রচনাকার মধ্যে আর কেহই তেমন বুিয়া চলিতে পারেন না।” (বিদ্যাসাগরের ভাষা 
সম্পকে ভুদেবের এই ধারণা কোনোদিনই পাঁরবার্তত হয়াঁন। শেবজীবনে অসুস্থ 
অবস্থায় বিদ্যাসাগর যখন ফরাসডাঙায় ছিলেন, ভুদেব তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করে 
বলোছিলেন, “ভাষার উপকার জন্য বাত্গাঁল জাঁতটা আপনার 'নিকট িরকৃতজ্ঞ।” ) 

1বদ্যাসাগরের এত প্রশংসা করলেও, তাঁর শ্রাটর 'দিকগুল তাঁর চোখ এড়ায়ান। 
ল্রো্তীবলাস' সমালোচনা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে তিনি বললেন, 'দ্রাস্ত প্রহসন 
শেক্সাঁপয়রের সবশীনকৃষ্ট নাটক । পীবদ্যাসাগর মহাশয় এতদ্দেশে সেক্সপীয়রের 
পরিচয় দিবার নিমিত্ত তদীয় সবশীনকৃষ্ট নাটকখানি মনোনীত করিয়া আপনার 
আশয়গত ভ্লাট দেখাইয়াছেন বাঁলতে হইবে ; কিন্তু সে 'নামত্ত তাঁহাকে তিরস্কার না 
কাঁরয়া কেবল আপনাঁদগের অদৃন্টকেই তিরস্কার কারিতে হয়। অশ্বমেধ বযজ্জের 
আঁধকারণ হইয়া 'তাঁন আমাদের কপালগ-ণে ঘেন্টু পূজার অনুষ্ঠানে তৃঁপ্তবোধ 
কাঁরলেনঃ বঙ্গ কাব্যোদ্যানের শোভা সম্পাদনের নিমিত্ত নন্দনকানন ভ্রমণপূবক 
ভাশ্ডীবৃক্ষ আনয়ন করলেন । 


১৩৮ সম্কালে 


ভুদেবের মতে বিদ্যাসাগর নিজের শান্তর ক্ষমতা জানেন, তাই যা 'তাঁন করতে, 
পারেন, তার বাইরে সাধ্যাতীত কোনো বিষয়ে কখনও 'তাঁন হাত দেন না। 
বিদ্যাসাগরের এই সংষমের প্রশংসা করেছেন তানি । জানিয়েছেন, বিদ্যাসাগর “যেসব 
কাব্যরত্বাকর” হতে পরত্ব' উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন, সেগ্ালর গভীরে প্রবেশ করতে, 
পারেনান। “কালিদাস ও ভবভুতি হইতে দুই চাঁরটী গভীর জলশায়ী মাণম:ন্তা আহরণ 
করয়াছেন বটে ; কিল্তু সেক্সপীয়রের বেলায় তানি হাঁটুজলের বাহিরে যাইতে সাহসী 
হয়েন নাই।' ভুদেবের মতে এজন্য 'বিদ্যাসাগ্ররকে সমালোচনা করা ঠিক নয়। কারণ 
“কালিদাস সেক্সপণীয়র প্রভাতি মহাকাঁবগণের ভাবরাশি সম্যক আয়ত্ব করিয়া ভাষাস্তারত 
করা সেক্সপীরর ও কাঁলদাসের হইতেও আঁধক ক্ষমতা সাপেক্ষ । '“সাধ্যাত'ত' 'বিষয়ে 
বার্তার জন্য 'বদ্যাসাগরকে দোষারোপ না করলেও, “সাধ্যায়ত্” বিষয়ের 'বিকীত, 
ঘটানোর জন্য ভুদেব তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন ঃ 

“সাধ্যাতীত বিষয়ে নিশ্চেস্টভাব অবলম্বন জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্যই ক্ষমা 
কাঁরতে হইবে । কিন্তু যে স্থলে 'তান সাধ্যায়ত্ত 'বষয়ের 'বিকীতি জন্মাইয়াছেন, সে 
স্থলে তাঁহাকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। 'তান যে সমস্ত মহাগ্রচ্ছ 
অবলম্বনপূ্বক পস্তক প্রণয়ন কাঁরয়াছেন, তথা্ণত নায়ক-নায়িকাগণের প্রকাত 'ভিন্ন 
[ভন্ন । বিদ্যাসাগর সবন্রই এই প্রকৃতিগত ভেদের 'বপ্যয় কাঁরয়া সমস্ত নায়ক-নায়সিকাকে 
সমপ্রকাতিক বা অপ্রকতিক করিয়া তাঁলয়াছেন। 

“বদ্যাসাগর মহাশয় নায়ক-নায়িকার বর্ণনা ঠীবষয়ে আমাঁদগের দেশী 'চন্ত্রকর ও 
প্রাতমাকরের 'নকটে উপদেশ লইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত রাজা, সমস্ত রাণণ, সমস্ত 
ধাঁষধগুলি এক গড়নের, সকলেই আঁভন্ন অবয়ব । তাঁহার কার্যালয়ে যে দুই চারিটন 
মান্র ছচি আছেঃ তানি তদ্ঘারাই সর্বাবধ প্রাতমার গঠন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় 
যাঁদ মহা মহা কবিগণের গ্রন্থে হস্তার্পণ, না কাঁরয়া কেবল আরব্য উপন্যাস রচনা 
কারতেন, তাহা হইলে এরপ ব্যবহারে কোন দোষ স্পার্শত না; 'িম্তু রাজা দচ্সত্তঃ 
কণ্বম:ীন, অনসয়্া, প্রিয়ম্বদা, জানকণী, রামচন্দ্র, চিরঞ্জীব, কিঙ্কর এ সমস্তের তাদ্‌শ 
আদর্শ পাইয়া সকলকেই প্রকীতব্যঞ্জক অবস্নবরাহত কাম্ঠপৃত্াীঁলর মত যে সৃজন 
করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে দোষী না কাঁরয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।**"তনি যে 
নাটকোচিত প্রকতিভেদ উচ্ছেদপূর্বক সকলগুিকেই কাঠের পুতুল প্রস্তৃত করেন» 
সকলগুদিকেই এক নাক, এক চোক, এক আকার প্রদান করেন, এটা তাঁহার সদৃশ রসজ্ঞ 
ব্যান্তর নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।”৬৬খ 

এইকালেই “ক্যালকাটা িভিউ'-এ 'ল্রাম্তাবলাস'এর আর একটি সমালোচনা 
প্রকাশিত হয়। এতে বিদ্যাসাগরের অনুবাদের প্রশংসা করে বলা হয়ঃ বিদেশি 
নামের জায়গায় দেশি নাম ব্যবহার করে বদ্যাসাগর উচিত কাজই করেছেন, এর 
ফলে এটা পড়তে বসে মনেই হয় না যে কোনো অনুবাদগ্রক্ছ পড়াছ। একথা 
বলাবাহ্‌ল্য ষে এাটর রচনারীতি চমৎকার এবং গঞ্প বলার ভঙ্গিটিও সুন্দর । 


বিস্ভাসাগর ১৩৯. 


আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চমৎকার লাবণ্যময় গদ্যরীতর কথা তো সকলেরই 
জানা । সেই কারণে এই বইটিকে লঘু সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন 
বলতে আমাদের কোনো 'ছিধা নেই ৷ এতসব প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করার পর সমালোচক 
সাঁবনয়ে জানালেন ঃ বাংলা সাহত্যকে তিনি এ পর্যন্ত যা দিয়েছেন, তার থেকে আর 
একটু বোঁশ আমরা প্রত্যাশা কার । তান তাঁর 1নজের নামের প্রাত স্থুবচার করতে 
পারেনান। তাঁর 'বিরাট প্রাতিভা ও বিস্তৃত বিদ্যার উপযোগী কোনো কছ তান 
এখনও পর্যন্ত রচনা করে উঠতে পারেনান। পাঠ্যপ/ন্তক রচনা এবং সাধারণ ইংরোজ 
ও সংস্কৃত প্রবন্ধাবলী অনুবাদের ভার স্বচ্ছন্দে কম প্রাতিভাসম্পম্ন মানুষদের হাতে 
ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে । সীতার বনবাস, বেতালপণ্চাবংশাঁত এবং বর্তমান বইটি 
বাংলা সাহত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান, কিন্তু মনোরম হলেও, এগ্ীলর মূল্য 
বড় কম । দেশ তাঁর বিদ্যা ও প্রতিভার উপযস্ত কোনো স্মারক চায়, এবং আমরা 
আন্তরিকভাবে আশা করি সদ্যপ্রকাঁশিত এই বইটির মতো মনোরম অথচ আকিপ্িংকর 
বস্তুর পেছনে নিজের দূলভ প্রাতভার অপব্যয় না করে, এমন কোনো কাজে তিনি 
আত্মনিয়োগ করবেন বা তাঁকে সাহিত্য সংসারে অমরত্ব দেবে । 41 209১, 1)0%/৩৬৩ 
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ক্যালকাটা 'িভিউ'এ এই সমালোচনাঁট কে করোছলেন, 'নাশ্চত করে বলা 
মৃশাঁকল। তবে আমাদের অনূমান, এটি বাঙ্ছমচন্দ্রের লেখা । কারণ, বাঙ্কমচন্দ্ের 
সঙ্গে ক্যালকাটা 'িভিউ'-এর যোগাযোগ ছিল, এই পন্রিকায় বিভিন্ন বাংলা বইয়ের 
সমালোচনা তন করতেন। ১৮৭১-এ “ক্যালকাটা 'িভিউ'-এ প্রকাশিত 3617891 
[.10.18001০ প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে ষে বন্তব্য তান রাখেন তারই পরর্বাভাস 
মেলে এই রচনাটিতে । তাছাড়া এইসময় থেকেই শুরু হয় বহ্থিমচন্দরের ধারাবাহিক 
[িদ্যাসাগর-বিরোধিতা । 


১৪৩ সমকালে 


“ভরাস্তাবলাস'কে কেন্দ্র করে এই ধরনের মতামত প্রকাশিত হবার অঙ্পাঁদন আগে 
বাংলা সাহত্যক্ষেত্রে মৌলিক রসন্প্প্টা প্রাতভাধর আর এক 'শিজ্পীর আঁবভবি হয়েছে। 
বিদ্যাসাগরের “ভ্রা্তবিলাস* প্রকাশকালেই তাঁর তিনটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে 
এবং সেগুলি বাঙালি পাঠকসমাজকে মুগ্ধ করেছে । ফলে এই সময় আঁনবাষ“ভাবেই 
একটা প্রশ্ন এসে পড়ল- বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ লেখক কে বহ্‌মুখা প্রাতিভার আঁধকারী 
বিদ্যাসাগর না সাহিত্যসংসারে নবাগত বাঙ্কমচন্দ্র ? পন্রপান্রকায় বিদ্যাসাগর ও 
বাঙ্কমচন্দ্রের লেখার তুলনামূলক আলোচনা শুরু হল । এডুকেশন গেজেট”-এ জনৈক 
পর্ললেখক 'বিদ্যাসাগরণী রীতির সমালোচনা করে ঘোষণা করলেন, 'বাঙ্কমবাবূর লেখায় 
যত দোষ থাকুক, তথাপি বিদ্যাসাগরের লেখা অপেক্ষা উহা শতগ্ুণে উৎকৃষ্ট ।* 
এভ্কেশন গেজেটে'র পন্রলেখক যাই বলুন, উাঁনশ শতকের সত্তরের দশকের গোড়ার 
দিকে শাক্ষিত বাঙালিসমাজের আঁধকাংশ মানুষই বিশ্বাস করতেন, বাংলা সাহত্যের 
শ্রেষ্ঠ লেখক হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । কেউ কেউ তো 'বদ্যাসাগরের নামোচ্চারণ 
করেই গদগদ হয়ে উঠতেন ॥ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথাই ধরা যাক । ১৮৭০-এ 
'জ্ঞান্দশীপকা সভা"র “বঙ্গভাষার ইতিহাস* বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠকালে তিনি বলেন, 
“বদ)াসাগর মহাশয়ের নামোচ্চারণ মান্রেই আমাঁদগের অন্তঃকরণ এক অপূর্ব ভাবে 
আপ্লত হয়। বস্তুতঃ তাঁহার করপল্লবাঁনঃসৃত বেতালপণ্চাবংশাঁতঃ িধবাববাহ, 
সাঁতার বনবাস, শকুত্তলা, ভ্রান্তাবলাসঃ জীবনচারত, চারতাবলণ, বোধোদয় প্রভৃতি 
এবং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহত্যবিষয়ক প্রস্তাব যান একবার পাঠ করিয়াছেন, 
1তাঁন কখনই তাঁহাকে 'িস্মত হইতে পারবেন না ।”৬৮ 


সাহত্যবিচারের ক্ষেত্রে এই ভান্তীবহ্বলতা ব্যাপারটা বাঙ্কমচন্দ্রের ভালো লাগোনি। 
বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে অনেক ভালো কাজ করেছেন, এদেশের হিতকারা ব্যন্তিদের মধ্যে 
তাঁর স্থান পূরোভাগে । শক্ত তাই বলে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মানও তাঁকে 
দিতে হবে ? বাঁক্কমচন্দ্রের এই ক্ষোভই ভাষা পেল ১৬৭১-এ হারমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
কাবজীবনী'র সমালোচনাসন্রে “ক্যালকাটা রিভিউ-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে । 
বাংলা সাহিত্যের প্াঁলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাহত্যপ্রাতভার মূল্যায়ন করতে 
গিয়ে বাহমচন্দ্র বললেন £ 

জপাঁবত বাঙালিদের মধ্যে পাঁণ্ডত ঈম্বরচণ্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সম্মান?য় ব্যাস্ত 
বোশি নেই। 'হন্দু বিধবাদের জন্য তাঁর প্রয়াস, একজন পণ্ডিত ও অধ্যাপক হিসাবে 
সাহসের সঙ্গে প্রথম তাঁদের পক্ষ সমর্থন, পাঁরশ্রমসাধ্য গবেষণা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর 
প্রয়াসকে টিশকয়ে রাখার চেষ্টা, হুদয়ের ওঁদার্য, বাংলা শিক্ষাঁবস্তারের জন্য তাঁর 
পরিশ্রমণ'ভূমিকা-_এই সবাঁকছ্‌ একান্রত হয়ে তাঁকে এদেশের 'হতকরা ব্যক্তিদের 
প্‌রোভাগে আসন করে 'দিয়েছে। তাঁর প্রীত দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার কারণ 
অনেক, কিন্তু উচ্চাঙ্গের সাহাতাক প্রাতভা নিশ্চয়ই তার অন্তভুর্ত নয় । ঈশ্বর গপ্ডের 
মতো তাঁরও বিরাট সাহিত্যিক খ্যাতি আছে- কিন্তু দু'জনের কারোই এই খ্যাত 


বিদ্যাসাগর ১৪১, 


প্রাপ্য নয, 'বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের তো নয়ই । বাঁদ অন্য ভাষা থেকে সার্থক 
অনুবাদ বা ভালো শিশপাঠ্য গ্রচ্থরচনা সার্থক সাহাঁতাকের লক্ষণ হয়, তাহলে. 
বিদ্যাসাগরের ব্যাপারটা মেনে নিতে হবে । তবে অনুবাদ বা পাঠ্যপুস্তক রচনাকে 
আমরা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যপ্রাীতভার লক্ষণ বলে মনে কার না। আর অন্বাদ ও. 
পাঠ্যপুস্তক রচনা ছাড়া বিদ্যাসাগর করেছেনটা কি? সংস্কৃত সাহত্য সম্পর্কে তাঁর 
ক্ষুদ্র নিবম্ধাঁট বা বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত পাম্তকাগীল সম্পর্কে আলাদাভাবে উল্লেখের 
প্রয়োজন নেই । শিশুদের জন্য লিখিত পাঠ্যপযন্তকগুলিকে বাদ দিলে তাঁর অনএদত 
বইয়ের সংখ্যা পাঁচটি--হিন্দি থেকে “বেতালপণ্চাবংশাঁতি' সংস্কৃত থেকে শিকুস্তলা+ 
“সীতার বনবাস* আর মহাভারতের উপব্রমাণকা” ইংরেজি থেকে 'ন্াস্তাবলাস” ৷ 
এগ্রলি সম্পর্কে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে চমৎকার এইসব অনবাদগ্ণীল বাংলায় 
এজাতীয় যেকোনো অনুবাদের তুলনায় ভালো । অনা বইগুলির মতো “সনতার 
বনবাসে'ও মোৌিকতার পাঁরমাণ সামান্য । এর প্রথম অধ্যাযনটি ভবভুঁতির মহৎসৃ্টি 
উত্তররামচারত* থেকে নেওয়া । পরবতাঁ ?িতনাট অধ্যায় রামায়ণ থেকে-_যা 
ভবভুতিরও প্রেরণার উৎস ॥ বাজ্মীীকির কাব্যের শ্বচ্ছন্দমসৃণ এই গদ্যরুপাক্তরাট কিন্তু 
প্রাণের স্পশশূন্য । দশ্যগ্ীলর 1নবাঁচন প্রশংসনীয় এবং আঁতপ্রাকৃত ঘটনা বর্জনের 
ফলে তা অনেকখানিই বস্তুনিষ্ঠ । গদ্যলেখক হিসাবে যে দলের "তানি প্রাতানাঁধ, 
তাঁদের মতোই তাঁর ভাষাও শব্দাড়ম্বরপণ্ণ ও পুনর্ীশ্তবহূল ।৬৯ 

ক্যালকাটা রাভিউ'এ প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য শবষয়ক এই প্রবন্ধাটর 
গ্রহণযোগ্যতা নয়ে অবশ্য সমকালেই প্রশ্ন উঠেছিলা প্রবন্ধাঁট সম্পর্কে মন্তব্য করতে 
গিয়ে ণহন্দু পোর্ট” লেখে £ 
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এই মুল্যায়ন কতখাঁন অসম্পূর্ণ ও অযৌন্তক তা বোধাবার জন্য ধিদ্যামাগর 
সম্পর্কে তরি মন্তব্যকে তুলে ধরেন সমালোচক । 

বাঙ্কমচন্দ্রের প্রবন্ধাঁট গিয়ে যখন পন্রপান্রকায় লেখালাথ চলছেঃ তখনই বিদ্যাসাগর 
নতুন করে বহাবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেন । এই প্রথার বিরুদ্ধে 
একাধিক বইও গিখলেন 1তাঁন। এইসব বাদ-প্রাতবাদকে কেন্দ্র করে সমাজ যখন 
সরগরম, এইরকম এক সময় ১৭২-এর এাপ্রল মাসে বাঙ্কমচন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত 
হল “বঙ্গদর্শন” ॥ রবীন্দ্রনাথের ভাবায় ববাঙ্কমের বঙ্গদর্শন আঁসয়া বাঙালর হৃদক় 
একেবারে লুট করিয়া লইল।” ১২৮০-র বৈশাখ মাসে “বঙদর্শন' 1ছতীয় বৎসরে 
পড়লে কেশবচন্দ্র সেন “মুলভ সমাচারে' গিলখলেন, “হার গু্ণেই সকলে মোহিত 
আছেন। ইহা যে কেবল দেশীয় ভাষার স্রোতকে ফিরাইয়া 'দিবে তাহা নহে, কিন্ত 


-১৪৯ সমকালে 


কৃতাঁবদ্য সভ্যমণ্ডলীর নীতির আদর্শকেও 'দিন 'দিন উন্নত করিয়া তুিবে।+৭১ 
“বঙ্গদর্শনে'র ছিতীয় বধের প্রথম সংখ্যাতেই “তুলনায় সমালোচন" নামে একট প্রবম্ধ 
প্রকাশিত হল। লেখাটিতে ভারতচন্দ্ু রার ও ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগরকে খোলাখুলি 
আক্রমণ করা হয়। ভারতচদ্দ্রের বিরদ্ধে আভিযোগ তান অশ্লীল লেখক আর 
ধবদ্যাসাগ্র 2 প্রবন্থকারের ভাষাতেই শোনা ধাক-_ 

পবদ্যাসাগর মহাশয় টাকশাল ও তাঁহার গ্রশ্থগুি দু আন, ?সাঁক, আধাল ও টাকা 
ব্যতীত আর কিছুই নহে । সাগরণ টাকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, 
টন্কাযন্তরাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্যন্থানে রূপা ক্রয় কাঁরয়া নিজে থাদ 'মিশাইয়া ব্যবসা 
কাঁরতেছেন। খণ্ড রূপা যেমন একটু পারহ্কার কাঁয়া, চারাদকে গোলাকার করিয়া 
িরণ 'দয়াঃ উপরে 8660 ৬1০(0119 ছাঁপিয়া দলেই মনূদ্রা হয় সেইরূপ অন্যের 
রুপা একটু বাঙ্গালা রসান চড়াইয়া চতুচ্কোণ কাঁরয়া চারাঁদক ছাঁটিয়া উপরে গ্প্রী 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত" ছাপিয়া দিলেই সাগাঁরক গ্রন্থ হয় ॥ বর্ণপররিচয় দু আনি, 
ক্ষুদ্র বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শনঘ নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায় । এইর্‌প তাঁহার কোন 
গ্রন্থ সাক, কোন গ্রন্থ আধুঁল ও কোন গ্রন্ছ টাকা । 'তাঁন প্রথম এক থোট্টা মহাজনের 
গিনকট রুপা লইয়া মুদ্রাষন্তর বসান, সেই থোট্টার রূপায় টাকা প্রস্তুত করান ; সে টাকার 
নাম 'বেতালপশচশ” ; সেবার চেম্বরস বলে একজন 'বিলাতি মহাজনের 'নকট রুপা 
লইয়া “জীবনচাঁরত' নাম "দিয়া, একটু কম খাদ 'মশাইয়া ক হাজার আধাল প্রস্তুত 
করাইয়া অনেক লাভ করিলেন । একজন বৃদ্ধ পশ্চিমে পণ্ডিত অধিক পরিমাণে বেশ 
খাঁটি রূপা রাখিয়া যান; তাহাই লইয়া আসিয়া আপনার জের খাদ কতকগুলা 'দিয়া 
তাহাই “সীতার বনবাস' নামে টাকা কাঁরয়া বিক্রয় করিলেন। এখনও ব্যবসা ছাড়েন 
নাই, আজ চার বৎসর হইল সেক্ষা্পয়রের “ধোঁকার মজা* বাঁলয়া থাঁনক রুপা ছিল 
তাহাতেই আপনার সেই মোহর দিয়া "ভ্রার্তাবলাস” নাম 'দিয়া বিক্রয় কারলেন। 
.এইর্‌পে উপদেষ্টা প্রমাণ করিলেন যে বিদ্যাসাগর টঙ্কবন্ত্রমাত 1৮৭২. 

“ঙ্গদর্শনে এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ামান্র বিদ্যাসাগর-অনুরাগনীর দল কার্যত 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত লেখাটি বাঁঙ্কমচন্দ্রের বলে ধরে নিয়ে 
বা্কমচন্দ্রকে সরাসার আক্রমণ করলেন তাঁরা । মনোমোহন বসু সম্পাঁদত “মধাচ্ছ* 
পাত্রকায় ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০-তে একজন লিখলেন £ 

বঙ্গদর্শন অনেকের প্রিয়দর্শন ; সম্প্রতি তর কলমের কাদ্দীন দেখে আদার 
ব্যাপারৰ হয়ে জাহাজের খবর লওয়াতে বাংলা বাজারে অনেকোঁর আঁপ্রয়দর্শন হয়ে 
উঠেছেন। আজকাল এর এতদূর দৌড়, যে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গৃণাকরের 
কাবতাপ্ন দোষারোপ করেছেন ! এবং বর্তমান বঙ্গভাষার বিধাতাপ.রুষ, ধার শ্রীচরণ 
প্রসাদে অনেকেই কলম ধর্তে শিখেছেন, সেই শ্রীষুন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 
মোঁক লেখক বাঁলয়া অবলালাক্রমে ঠাট্রা কতে কোমর বে'ধেছেন।”৩ 

বদ্যাসাগরের প্রাতি বিঙ্গদর্শনে'র মনোভাবকে কটাক্ষ করে লেখা প্যারীমোহন 
'কাঁবরত্বের একটি গানও এইসঙ্গে প্রকাশিত হর । গানাঁট এইরকম-_ 


বিচ্ভানাগর 


১৪৩ 


পাগিণী একা বাহাদুর । 
তাল-_গাঁয়ে মানে না আপাঁন মোড়ল! 


বঙ্গদশনের দর্শনাঁবদ্যা চমৎকার ১ 
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কার ? 
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন, 
সমালোচন কেন তার 2১ 
পদে পদে দেখতে পাই; 
কর্ম কর্তা বোধ নাই, 
ভাব রসের মা গোঁসাই 
কেন লেখার ছল ধরে ? 
রাধাকৃ বলতে শিখে 
দুটো একটা গল্প লিখে, 
ধরাটাকে সরাসম জ্ঞান করে__ 
শুনে হাঁসি পায় বাঁচনে লজ্জায়, 
কালে কানু পাঁণ্ডত হবে 
এ কারখানা সেই প্রকার | ২ 
এ আস্পর্ধা কব কারে 
গোষ্পদ বলে না যারে, 
ডাগর সাগরে খোঁচা 
দিতে ভয় হল না তার। 
হতেন যাঁদ কুপ 'ক ডোবা 
তা হলেও তো পেতো শোভা, 
নদনদী মধ্যে খজে পাওয়া ভার । 
মরি আপশোষে, কোন সাহসে 
1 'জনিষ বেরুলো দেশে, 
ফিসের এত অহঙ্কার ? 
এত কথা বলার পর প্যারীমোহনের সিদ্ধান্ত “সাগর--বই লিখতে কে জানে » এর 
পরের সংখ্যা 'মধ্যস্থ'তে “পমালোচনের সমালোচন* নামে আর একটি লেখা প্রকাশিত 
হয়। এতে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাঁশত লেখাঁটকে 'বদ্রুপ করে বলা হয় ২ 


'ভারতচন্দ্ের চেয়ে 'বিদ্যাসাগরের লেখা অবশ্যই ভাল হতে পারে, কারণ ইনি তো 
ইংরাজী জানেন। তব. বঙ্গদর্শন িদ্যাসাগরকে কেন ছোট করছেন, তা বুঝতে পাল্লেম 
মা। কারণ স্পষ্ট বলতে কি, আপনাদের সকলের চেয়ে যাঁরা বঙ্গদর্শনে লেখেন তাঁরা 
ইংরাজী বেশি জানেন। বিদ্যাসাগরকে তাঁরা ছোট বলছেন, অবশ্যই তার কোন বিশেষ 
-কারণ থাকবে ।*8 


১৪৪ লমকালে 


ব্ঙ্গবদ্রুপের পথ না নয়ে এইকালের আর একাঁট উল্লেখযোগ্য পান্রকা বাংলা 
সাহত্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান ও সেই সম্পর্কে বাহ্বমচন্দ্রদের দষ্টভাঁজর 
আলোচনা করতে গিয়ে লিখল £ 


পাঁণ্ডতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়দিগের সময়ের 
পূর্বপর্যন্ত বাংলা সাহত্যের দুগ্ধ পোষ্যাবস্থা । তাহার পর এই দুই মহাত্মা বাঙ্গালা- 
সাহত্য গঠন বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে সাহাধ্য করিয়াছেন । বাবু বাঙ্কমচন্দ্রের মতাবলম্ব 
লোকেরা যাহাই বলুন না কেন, আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের সে ইতিহাসকে কখনই 
সম্পূর্ণ ও অপক্ষপাতী বাঁলতে পারি না, যাহা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়বাবূর কাষেণর 
গুরুত্ব অস্বীকার করে। বাঁঙ্কমবাবুর দল বলেন, পবদ্যাসাগর গ্রভীতির সম্টি করবার 
ক্ষমতা নাই ।' তাঁহারা পরান্নভোজ' প্রভু হইয়া অনেক উপহাস ও বিদ্রুপ করিতে 
আরগ্ত কাঁরয়াছেনঃ কিম্তু আমাদের বিবেচনায় তাহারা আতরিন্ত সীমায় যাইতেছেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে উদ্ভাবন শান্ত আছে তাহা তাঁহার 'িধবাঁববাহ ও বহুবিবাহ 
গ্রন্থে প্রচারিত । পূর্বকালের লোকাঁদগের অনুসরণ করিয়াছেন, এই অপরাধে তাঁহাকে 
লক্ষ্যের মধ্যে না আনা আঁতশয় ন্যায়বিগাহ্ত কাধ্য । তবে তাঁহার ভাষা স্থানেস্থানে 
অস্বাভাবিক এবং তাহার মধ্যে 'নিরর্থক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার অনেক, তাহাও আমরা 
স্বীকার কাঁর। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালাভাষার জন্মদাতা তাহা কে অস্বীকার 
করবে টি ৫ 

বদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার যে দেশের লোকের রুচি িরিয়েছেন এবং নণাতির 
আদশ* উন্নত করেছেন তাও বলতে লেখক 'ছ্বিধা করেনান । তবে ভাষাশিজ্পণ হিসাবে 
বাঙ্বমচন্দ্র যে বিদ্যাসাগরের চেয়ে উ*চুদরের, তা স্বীকার করতে 'তাঁন কুণ্ঠাবোধ করেন 
নি । তাঁর মতে 'বাঙ্কমবাবূর ভাষার অনেক দোষ আছে, কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ 
এই ষে, তাহা জীবন্ত সতেজ এবং যথাযথ ভাবব্যঞ্জক ॥। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভী তর 
ভাষাতে তাহার অভাব ।” “ভারত সংস্কারকে'র মতো নিরপেক্ষভাবে বিদ্যাসাগরের 
লেখার দোষগুণ বিচার না করে 'জ্ঞানাঙ্কুর বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলে, 
ণবদ্যাসাগর মহাশয়কে বাঙ্গালাভাষার পিতা বলিতে হইবে, তিনিই বাঙ্গালাকে বাঙ্গালা 
করিয়াছেন । তাঁহার প.স্তক পাঁড়য়া বাঙ্গালীতে বাঙ্গালা শিখে । তান অনুবাদক 
বাঁলয়াই 'বশেষ খ্যাত । 'বদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় মূল গ্রন্থের ভাব রাখিয়া 
অন:বাদক্ষম ব্যাস্ত বোধহয় আর বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ নাই । বাঙ্গালা শকুত্তলা পাঠ 
করিলে কা?লদাসের শ্রকুম্তলার ওক অনেক অনুভূত হয় ।+?৬ শুধু বিদ্যাসাগরের 
প্রশংসাই যথেষ্ট মনে না করে, কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের স্নাতক চন্দ্রশেখর 
মুখোপাধ্যায় 'ভ্ঞানাঙ্কুরের পচ্ঠায় বিদ্যাসাগরের প্রীতিপক্ষদের আরুমণ করলেন। 
১২৮০-র বৈশাখ সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুরে' প্রকাশিত পবদ্যাবিড়দ্বনা” নামক একটি প্রবন্ধে 
[তিনি বললেন, “পরের দোষগূণ বিচার কারতে হইলেই শ্রমে পাঁতিত হইতে হয় ॥। এই 
কারণেই অনেক প্রধান ব্যন্তর মুখ হইতে ব্যান্তবিশেষের অথবা প.স্তকবিশেষের অন্যায় 


বিদ্যাসাগর ১৪৫ 


নিন্দা অথবা অন্যায় প্রশংসা শ্রুত হওয়া যায়। শবদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাবলে 
আমাদের দেশের পংজ্য, অথচ ঈশ্বর গযপ্ত 'লাখয়াছিলেন “সাগর ডাগর বটে কম্ত 
রত্সহীন। বঙ্গদর্শন” তাহার রসগ্রাহতার আস্তিত্বেই সন্দেহ করেন।” কদিন পরে 
বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত “তুলনায় সমালোচন" প্রবম্ধাটকে চন্দ্রুশেখর “ন্্ানাঙ্কুরে* আক্রমণ 
করলেন। করার সময় কমলাকান্ত টং-এ সমালোচকদের কুকুরের সঙ্গে তূলনা করে 
1তাঁন বললেন ঃ 

'আমাদের দেশে যাহারা সমালোচক বাঁলয়া খ্যাত, তাহাদের অনেকের সঙ্গে আম 
কুকুরের সাদৃশ্য দোঁখ। ইহারা সাহত্যের দ্বারে প্রহরী-_কাহাকেও. প্রবেশ কারতে 
দোঁথলেই অমাঁন ঘেউ ঘেউ কাঁরয়া কামড়াইতে আসে । ভদ্রাভদ্রু চানতে পারে না।-.. 
ভারতচদ্দ্রের মধুর কাঁবত্ব রসাস্বাদনে তুমি পুলাকত হইলে, কুকুর তাঁহার অশ্লীলতা 
লইয়া আমোদ কাঁরল ।***পাঠকবর্গ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসাধারণ বিদ্যা ও আশ্চষণ 
রচনাশান্ত দৌথয়া পুলকিত হয়েন ; সমালোচক আত্মগাঁরমারপ নেশার ঝোঁকে কেবল 
টাকশাল আর 'সাঁক দয়াঁন আধীল' দেখেন ।+? 

চন্দ্রশেখরের লেখাটি প্রকাশের বছরখানেক পরে “মধ্যস্থ* পান্রকায় জনৈক উচিতবন্তা” 
আবার নতূন করে “তুলনায় সমালোচন' প্রবন্ধাটকে এবং সেই সূত্রে এর লেখক বলে 
বাঙ্কমচন্দ্রকে ধরে নিয়ে লেখেন £ 

বতণমান লেখকদের কথা ভাবলে হাসতেও হয়, কাঁদতেও হয়। “কাব্য খুন, 
নাটক লিখুন, নবন্যাস লিখুন? যিনি যাহাই লিখুন না কেন, ব্রিটিস ভাণ্ডার হইতে 
রত্ব অপহরণ না কাঁরলে কাহারও এক কলম 'লাখবার সাধ্য নাই ।**"তাঁহারা যাঁর ধনে 
মানুষ, তাহাকেই অবজ্ঞা প্রকাশ কাঁরয়া থাকেন ।॥ তাঁহাদের ইচ্ছা আপনাদের প্টে 
ভাঁরলেই হইল ; তোমারই খাইব আর তোমারই ঘাড় ভাঙ্গিব। 'বদ্যাসাগর মহাশয় 
হইতেই বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্ট, তাঁহারই প্রথম ভাগ পাঁড়িয়া বাঙ্কমবাব মানুষ? এখন 
কনা তান সেই 'িদ্যাসাগরেরই ঘাড় ভাঙিতে চান। একি কম আস্পধাঁ ও অহঙ্কারের 
কথা । শুনলে রন্ত গরম হইয়া উঠে । অজ্ঞান বাঙ্কমবাবর ইহা বিবেচনা কণা উচিত 
ছিল যে, চামচিকা কখন পক্ষারাজ গরুড়ের সমযোগ্য নহেঃ হিমাদ্র কখন সামান্য মলয় 
গৃহল্লোলে গবচাঁলত হয়েন না, খদ্যো?তকার ক্ষীণালোকে পূর্ণশশণী মাঁলন হয়েন না। 
ধিম্ত্‌ হায় ! অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া বাঙ্কমবাব জ্ঞনশূন্য ! এক্ষণে তাঁর বিচারশাস্ত 
কোথায় ? নাহলে তান “ঢাকের কাছে ট্যামাটেমির বাদ্য আরগ্ভ করিলেন কেন ? 
[নিতান্ত বাতূলের কার্ধ্য ।”1৮ 

বাঙ্কমচন্দ্রকে “উঁচিতবন্তা” এতথাঁনি খোলাখুলি আক্রমণ করায় “মধ্যস্থ* সম্পাদক একটু 
ক্ষুপ্ন হয়ৌছলেন । “উচিতবন্তা'র লেখাটির শেষে “মধ্যস্থ' সম্পাদক তাই সাঁবনয়ে একাঁট 
প্রশ্ন রাখলেন, ণবদ্যাসাগর বিষয়ক বঙ্গদর্শনের লিপি যে বাঙ্কমবাবুর লেখা, ইহা উচিত 
বস্তা িরুপে জানিলেন ?' 

্রশ্মাট খুবই সঞ্গত। কারণ বজ্গদর্শনে" প্রকাশিত লেখাটিতে লেখক হিসাবে 

1বদ্যা, ১০ 


১৪৬ সমকালে 


শ্রীঅঃ-এই নামটি ছিল। এই '্রীঅঃ অক্ষয্নচন্দ্র সরকার । এই সময়ে অক্ষয়চন্দু 
সাহিত্যসমাজে স্ুপ্রাতচ্ঠিত না হওয়ায়, সকলেই লেখাকে বাঙ্কমচন্দ্রের বলে ধরে নেন 
এবং 'নার্বচারে তাঁকেই আক্লমণ করতে থাকেন। “তূলনার সমালোচন" বাঙ্কমচন্দ্রের 
কলম 'দিয়ে না বেরোলেও, এ ধরনের একটি প্রবন্ধ িলথতে সম্ভবত অক্ষয়চন্দ্রকে তিনি 
উৎসাহিত করোছলেন। 

উচিতবস্তা'র এই লেখাটি সমকালে কিছ বিতকের সৃষ্টি করে। পরের সংখ্যা 
মধ্যস্ছে 'জনৈক কে'ড়েল শিষ্য “উচিতবন্তা'র পত্রের উত্তর 'দতে গিয়ে বত"মান 
লেখকদের সবাই পব্রটিশ ভাণ্ডার থেকে রত্ব' অপহরণকারী একথা মানতে রাজ হলেন 
না। বিদ্যাসাগর হতেই বাংলাভাষার সৃ্টি--“উচিতবস্তা'র এই মন্তব্যের প্রাতবাদ 
জানিয়ে তান লিখলেন, পবদ্যাসাগর মহাশয় হইতেই বাথ্গালাভাষার সৃন্টি। একথাটাও 
বলা য্যাম্তসত্গত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গসৌগ্ঠব 
ও স্রীবদ্ধ হইয়াছেঃ ইহা আপামর সকলেই মৃত্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে, কিম্ত্‌ উঁচিত- 
বস্তার ন্যায় “সৃষ্টি বাঁলতে কেহই অগ্রসর হইবে না।' বাঙ্কমচন্দ্রু সম্পকে ীঁচতবস্তার 
মন্তব্যের প্রাতবাদ করে তান িলখলেন, শতাঁন আর এক ম্লে 'লাঁখয়াছেন “তাঁহার 
প্রথমভাগ পাঁড়য়া বাঙ্কমবাবূ মানুষ, এখন কিনা 'তান সেই বিদ্যাসাগরের ঘাড় 
ভাঙ্গিতে চান।, ইত্যাঁদ। এক্ষণে আমার 'জিজ্ঞাস্য এই, বহ্কিমবাব কেবল একাকী 
বঙ্গদর্শনে লিখেন না-অনেক লেখকেরই প্রস্তাব উহাতে প্রকাশিত হয়। অতএব 
উচিত বস্তা 'িরূপে নিশ্চয় জানিলেন যে বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রস্তাব বা্কমবাবূই 
ধলাখয়াছেন। সুতরাং সহসা একজন ভদ্রলোকের নিন্দা করা উীঁচতবস্তার উাঁচত হয় 
নাই ॥ ৭৪৯) 

এই লেখাটি প্রকাশিত হবার বেশ কিছ-ীদন পর কেড়েল শিষ্যের পন্ের উত্তর 
দিলেন “উাঁচতবন্তা” । কেড়েল শিষ্য তরি লেখা সম্পকে তিনটি আপাত্ত তূলেছিলেন, 
এর দুটির তিনি উত্তর দিলেন, তৃতীয়াটি সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করলেন না। উঁচতবন্তার 
লেখা সম্পর্কে কে*ড়েল শিষ্যের তৃতীয় আপাত্তাট ছিল, বঞ্গদর্শনে প্রকাশিত 
বিদ্যাসাগর বিষয়ক প্রস্তাবটির লেখক বাঙ্কমচন্দ্র তা তিনি ভাবে জানলেন ? 
ভালোভাবে না জেনে কোনো ভদ্রলোকের নিন্দা করা ঠিক নয়। উীঁচতবস্তা 
বদ্যাসাগরকে বাংলা ভাষার শ্্ুম্টা বলায় কে্ড়েল শিষ্য আপাতত জানিয়োছলেন। এই 
আপাঁত্বকে গ্রাহ্য না করে “উাঁচতবন্তাঁ আবার জোরালো ভাষায় 'বিদ্যাসাগরকে বাংলা 
ভাষার স্রষ্টার মধাদা 'দিয়ে বললেন £ 

“বদ্যাসাগর হইতে বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি পূর্বেও বালয়াছ-_-এখনও বালব । ভাষা 
কাহার সৃন্টি কে বালিতে পারে? তবে আদৌ যাহাকে বিশম্ধ বাঙ্গালা বাল, তাহার 
সৃষ্টিকতা ষে বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎপক্ষে বিশ্দুমান্ত সংশয় নাই । বিদ্যাসাগর মহাশয় 
একজন প্রধান লেখক বাঁলয়া আম তাঁহাকে মান্য কার না-_তাঁহার অসাধারণ 'বিদ্যা- 
বৃষ্ধ, বিবেচনা, বিচারশান্ত ও দেশাহতোষতার জন্য এত মান্য করিয়া থাকি ।, 


বিদ্যাসাগর ১৪৭ 


উচতবস্তার এই পন্নোত্তর সম্পকে একটি 'জাঁনস লক্ষণণয়। তাঁর উত্তরটি প্রকাশিত 
হয়োছল 'মধ্যস্থে নয়, “সাধারণন'তে । আর এই “সাধারণী'র সম্পাদক ছিলেন “তুলনায় 
সমালোচন”এর লেখক অক্ষল্নচন্দ্র সরকার ! “মধাস্থ' সম্পাদক ?ক উঁচতবন্তার উত্তরটি 
ছাপতে অস্বীকার করেন ? এবং সেই অস্বীকার 'কি বাঙ্কমচন্দ্রকে অকারণে আক্রমণ করার 
জন্য ? অক্ষল্নন্দ্রু সরকার কেন যে এই লেখাটিকে তাঁর পান্রিকায় স্থান 'দিয়োছিলেন বলা 

কঠিন। লেখক বিদ্যাসাগর সম্পকে অক্ষয়চন্দ্রের দ-ম্টিভাঙ্গ 'কি পারবার্তত হয়োছল ? 
“বঙ্গদর্শনে' বিদ্যাসাগর সম্পকে মন্তব্য নিয়ে এত উত্তাপের সৃষ্ট হলেও, বা্ঈমচন্দু 
কন্তু বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর ধারণা থেকে একটুও সরে আসেনাঁন। বিদ্যাসাগর 
যেমমলত একজন অনুবাদক তা ১২৮১-র শ্রাবণ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' যোগেন্দুনাথ 
শবদ্যাভুষণের “আর্ধদর্শন' পান্রকার সমালোচনা সত্রে বাঙ্ছমচন্দ্রু আবার ঘোষণা 
করলেন । তাঁর মতে “বর্তমান বাত্গালাসাহত্যে অনুবাদ ও অনুকরণ উভয়ই লাক্ষিত 
হইতেছে । বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভাতি পশ্ডিতেরা অনূবাদ করেন, মধুস্‌দন দত্ত, 
দীনবন্ধু মিত প্রভৃতি সুকাবরা অনুকরণ করেন।” একথা লেখার কয়েকাঁদনের মধ্যে 
বিঙ্গদর্শনে'র বন্তব্যকে আক্রমণ করলেন ফরাসডাগ্গার “শ্রীহঃ' নামক জনৈক 'বদ্যাসাগর- 

ভন্ত। “এনুকেশন গেজেটে" বিদ্যাসাগরের প্রশান্তপ্‌্ণ এক চিঠিতে তান লিখলেন £ 
বগ্গদর্শন সময় পাইলেই 'বদ্যাসাগর মহাশয়কে দূই এক ঠোশ মারেন, শ্রাবণ মাসের 
বঙ্গদর্শন তাহাই করিয়াছেন । 'যাঁন যাহা বলুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল 
অনুবাদক একথা আমরা কখনই স্বাঁকার কাঁরতে পার না, তাঁহার রাঁচত প্রত্যেক 
পুস্তকেই স্ববৃদ্ধিমূলক সারগর্ভ আঁভনব অনেক বিষয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদ প্রকৃত অনুবাদ নহে, দেশকালপান্র ভেদে যে সমস্ত 
পরিবর্তন আবশ্যক সে সমদয়ই তাহাতে বিদ্যমান ; এমনাক যান মূল না পাঁড়ুয়াছেন 
?তাঁন কখনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনাকে অনুবাদ বাঁলতে পারেন না, ইহা সামান্য 
ক্ষমতার পারচয় নহে। কিন্তু এই বিয়াই যে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদক নহেন, 
তাহা বাঁলতোছ নাঃ 1তাঁন অন্বাদক আমরা মনন্তকণ্ঠে স্বীকার কাঁর। 1কিদ্তু তাঁহার 
রচনার মধ্যে এমন অনেক স্বব্াম্ধমলক ভাব দেখা যায়ঃ যাহাতে তাঁহাকে একজন 
স্বাধীন লেখক বাঁলতে কাহারো সঙ্কোচ হইতে পারে না। 'বধবাববাহ ও বহীববাহ 
প্রচালত ও রাহত কারবার 'নামত্ত তান যে কয়েকথাঁন পুস্তক রচনা কাঁরয়াছেন, তাহা 
তাঁহার ভাবব্যাহের স্বাধীনতার সমাক পাঁরচয় প্রদান করিতেছে । ইহা দেখিয়াও 
বঙ্গদর্শন বঙ্গভুমে অবতাীণ” হইয়া অবাঁধই সময় পাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপক্ষে 
দুই এক কথা কাঁহয়া লয়েন। ইহা দ্বারা সহজেই উপলাঁম্ধ হয় যে, উচ্চম:ণ্ডকে হে*ট- 
মুণ্ড কারয়া িজম:ণ্ডকে উন্নত কাঁরতে বঙ্গদর্শন আঁতিশয় ব্যস্ত । কিন্তু হত কাঁরতে 
বিপরীত ঘাঁটতেছে, ইহা বঙ্গদর্শনের স্বপ্নের অগোচর । যাহার নিঃস্বার্থ দেশ- 
িতোষতা বঞ্জাদেশকে চিরধণে বদ্ধ রাখয়াছে, যাঁহাকে বঙ্গভাষার জন্মদাতা ও 
পাঁরপোষ্টা বাললে অততযুন্ত হয় না, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপক্ষে কোন কথা 


১৪৮ সকালে 


কহিলে, পাঠকাঁদিগের বঙ্গদর্শনের প্রাত হতাদরতা জীন্মবে। ইহা সম্পাদক মহাশয় 
?ক একবারও ভাবেন না? বিদ্যাসাগর মহাশয় যাঁদ অন্য কোন পুস্তক রচনা না 
করিতেন, কেবল দুইভাগ বর্ণপাঁরচয়ই তাঁহাকে বংগসমাজের পজ্য ও ভান্তর আধার 
কাঁরত। যান উত্তররামচরিত ও শকুত্তলার প্রত্যেক দুবেধি ও ভাবপ্‌ণ" হলেই প্রাঞ্জল 
ও [বিশদ ি”্পনী প্রদান করিয়াছেন, সেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদর্শন সম্পাদকের 
নকট রসবোধশ,ন্য, ইহা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করা দুঘ্কর। যাহা হউক, যাহার 
দিনিকট বঙ্গদেশের প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ সেই বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বিপক্ষে কোন কথা শুনিলে আমাদের বড় কণ্ট হয়।***আমরা জিজ্ঞাসা কার 
সম্পাদক মহাশয় ?ি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কোন বিষয়ে খণী নহেন? বঙ্গদেশ 
যাঁহার নিকট বাধ্য, সম্পাদক মহাশয় বোধহয় তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে বাধ্য বিবেচনা 
করেন না। তাহা না হইলে প্রয়োজনাভাবেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপক্ষে লেখনগ 
সণ্ালন করিবেন কেন ? সে কথা দুরে থাকুক, নাতিশাদ্দে কহে “ন ব্রুপাৎ সত্যমপ্রিয়ং 
নিদান ইহার অনুরোধেও সম্পাদক মহাশয়ের ক্ষান্ত থাকা কর্তব্য ছিল 1১৮০ 

গিঠিটিতে অনেক কথা থাকলেও, বিদ্যাসাগর যে একজন অনুবাদক এই সত্যটি 
পন্লেখক অস্বীকার করতে পারেনান। আর পারেনান বলেই শেষপর্যন্ত তাঁকে 
নশীতশাস্দ্ের দ্বারস্থ হতে হয়েছে । তবে শুধু বাঙ্বমচন্দ্র কেন, বিদ্যাসাগর যে মূলত 
একজন অনুবাদক ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা একথা বলার মতো লোকের অভাব সেষুগে 
ছিল না। ১২৮১-র জ্যৈষ্ঠ মাসের তমোলুক পান্তরকা'র বাংলা সাহত্য পর্যালোচনা 
প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয় “আমরা উৎকৃষ্ট বঙ্গভাষা রচিত সাহত্যাঁদর বিষয় চিন্তা করিলে 
কেবল বাবু অক্ষয়কুমার ও পাঁশ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে আসিয়া আমাদিগের সেই 
চন্ত্যমান 'বষয় শেষ কাঁরয়া দেন। হ্হাঁরা উভয়ে বঙ্গসাহত্য সমাজের যতদূর 
প:স্টলাভ প্রদর্শন কারয়াছেন, এর:প কয়জন কাঁরয়াছেন বা করিতেছেন £ যাঁদও 
ইহাদিগ্রের গ্রচ্ছ অনুবাদমান্র, তথাঁপ সেই অনুবাঁদত গ্রন্থাবলী কারা বদ্যালয়সমূহের 
কত মহোপকার সাঁধত হইয়াছে ।””৯ 

সাহত্যস্ষ্টা বিদ্যাসাগর সম্পকে" তমোলুক পান্রকা'র অনুরপে বন্তব্যই আমরা 
শুনলাম রমেশচন্দ্র দত্তের কাছে । তাঁর মতে বিদ্যাসাগরের “সীতার বনবাস” “বেতাল 
পণ্চাবংশাঁত, “কথামালা+, বোধোদয়» "াঁরতাবলী', “বাংলার ইতিহাস* এ-সবই স্বাধীন 
অনুবাদ অথবা ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রচ্ছ থেকে সংকলন হলেও স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে 
উল্লেখযোগ্য । যে বাংলা গদ্যের 'তিনি প্রচুর পাম্টসাধন ও সোন্দর্যবধন করেছেন, 
এগুীল তার সেরা নিদর্শন । রামমোহন রায়ের পর অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র 
বদ্যাসাগর হলেন এমন দুই মহান লেখক যাঁরা বাংলা গদ্যকে গড়ে তুলেছেন ॥ কিন্তু 
ণ০101)61 ০1 01556 1০ %/11057 1085 ড1110051) 205001108 01181081 01 21৬6 
813 ০৬1061005 01 0059056 100611600 01 £169 [0০62 06 10100, 4১11 0781 
016৩ 178৩ 20050 815 ০0100081811009 ৪100 08108196101) 1001] 2:0811312 
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প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর রমেশচন্দ্রু ষে প্রবন্ধাট লেখেন 
(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নব্যভারত, ভাদ্রুঃ ১২৯৮) তাতেও বিদ্যাসাগরকে ধনর্মল 
সুমাঁজত বাংলা গদ্যের” স্রষ্টার মযাদা দেবার পাশাপাশি তাঁর লেখাগীল যে “সংস্কৃত 
ভাষার অম.ল্যভাণ্ডার” হতে গৃহণত, তার উল্লেখ করতে ভোলেনান। 

তবে অনুবাদক হসাবে তাঁর দক্ষতা সম্পর্কে বিশেষ কোনো প্রশ্ন সেষ্‌গে ওঠোঁন। 
অন:বাদ করার সময় খটনা'ট প্রাতাটি বিষয়ের 'দিকে তাঁর সজাগ দবষ্ট থাকত । যে 
কারণে একবার এক সম্্রান্ত ব্যাস্ত তাঁকে আয়ুবেদ অনুবাদ করতে অনুরোধ জানালে 
1তাঁন তাঁকে বলেন, “আমায় এ পর্যন্ত কেহ জয়াচোর বাঁলবার অবসর পায় নাই, কিন্তু 
তোমার এই প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ কাঁরলে, আমার সে উপাঁধাঁট সহজেই লাভ হইবে !' 
সম্ভ্রান্ত ব্যান্তাট 'বাঁস্মত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা কাঁরলে, 'তাঁন বলেন, আয়বেদে যে 
সকল গ্াছগাছড়ার নাম আছে, ভারতবর্ষের, একান্তপক্ষে বাঙ্গালার 'বাভন্ন প্রদেশে 
সেগুলির যে স্থানীয় নাম আছে, সেগুলি দিতে না পারলে, আয়ুর্ধেদ অনুবাদ 
করাই বৃথা । অনুবাদে কোনও ভেষজের সংস্কৃত নামটি আবকল রাঁখয়া গেলে, 
একপ্রকার জয়াচ্ুর করা হয় বৈকি ।৮৩ বিদ্যাসাগরের মতো সতর্ক অনবাদকের 
মুখেই এমন কথা শোভা পায়। 

বদ্যাসাগরের মধ্যে মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতার অভাবের যে আভযোগ বাঙ্কমচন্দ্রু, 
রমেশচন্দ্রের মূখে আমরা শুনলাম, অনেকটা যেন তারই জবাব 1দতে গাঁগয়ে এলেন 
[বিদ্যাসাগরের 'প্রর ছাত্র রামগাঁত ন্যায়রত্ব। আত ঘনিষ্ঠ এই ছান্রাটর পুস্তকের 
প্রকাশক ছিলেন 'বদ্যাসাগর ॥। ছান্রের বই চালু করার জন্য 'লখিতভাবে তদাঁবর 
করতেও 'বদ্যাসাগর কুঁণ্ঠিত হনাঁন। এই রামগ্াঁত যখন বাংলা সাহত্যের রশাতিমতো 
এক ইতিহাস রচনা করলেন, তখন বিদ্যাসাগরের কথা বলতে গিয়ে তান বললেন £ 

সরলঃ মধ-র ও ওজখ্বিনী সবরকম রচনাতেই বিদ্যাসাগর 'সিচ্ধহস্ত । যেসব বই তানি 
লিখেছেন “তাহার আঁধকাংশই কোন না কোন পস্তকের অনুবাদঃ ম.জগ্রচ্ছ তাহাদের 
মধ্যে অগপই আছে, একথা অযথার্থ নহে । কিন্তু এস্থলে ইহাও 'বিবেচনা কাঁরতে হইবে 
যে, বিদ্যাসাগরের রচনাপ্রণালীর প্রাদভাঁবের সময়ই বাঙ্গালা ভাবার পক্ষে অন্ধকারাবস্থা 
হইতে আলোকে প্রাবষ্ট হইবার প্রায় প্রথম উদ্যমকাল ) এঁর;পকালে সকল ভাষাতেই 
মৃলগ্রন্থ অপেক্ষা অন.বাদগ্রচ্ছই আঁধক হইয়া থাকে, ইহা এক সাধারণ "নয়ম । 
বিদ্যাসাগর সে নিয়মের অনধীন হইতে পারেন নাই-_সুতরাং তাঁহাকে মূলগ্রন্থ অপেক্ষা 
অন_বাদগ্রন্ছই অধিক করিতে হইয়াঙ্ে। কল্তু যিনি উপরুমণিকা, কৌম.দা, বিধবা- 
বিবাহ সংক্রান্ত ১ম ও ২য় প.ুস্তক, সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসা'হত্য বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার 


১৫৩ সমকালে 


বনবাস ও বহুববাহবিচার রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে মূল রচনা করিবার শান্তীবহীন 
বলা নিতান্ত ধূষ্টতার কার্য হয়।”৮৪ বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থনকালে উৎসাহের 
আতিশয্যে রামগ্গাত “সীতার বনবাস'কেও মৌলিক রচনা বলতে 'ছ্ধধা করেনান ! 

এর কয়েকবছর পরে রাজনারায়ণ বস্গ বাংলা ভাষা ও সাহত্য বিষয়ে 'জাতায় 
স্ভা'য যে বন্তুতা দেন, তাতে বিদ্যাসাগর সম্পকে রামগাতির উন্তিরই প্রাতধ্বান করেন 
1তাঁন। করার কারণ একাধিক । প্রথমত, রাজনারায়ণের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক 
আঁত ঘাঁনষ্ঠ আর 'ছিতীয়ত এই গ্রন্থরচনাকালে 1তাঁন রামগাঁতর দ্বারা রীতমতো 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। বইয়ের ভূমিকায় তান রামগাঁতর কাছে খাণ স্বীকারও 
করেছেন । আধানক বাংলা ভাষাকে কয্লেকাঁট যুগে ভাগ করেছেন 'তনি--রামমোহনের 
কাল, তত্ববোঁধনীর কাল, বিদ্যাসাগরের কাল, মধুসূদন ও বাঙ্কমের কাল। তাঁর মতে 
1বদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্ছগ্খীল দ্বারাই “বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নাতর প্রথম সূত্রপাত ।, 
1বদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে মৌিলকতার অভাবের আভিযোগ সম্পকে তাঁর মণ্তব্য £ 


“অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনণ শান্ত নাই, 'তাঁন যাহা 'লাখয়াছেন 
তাহা অনুবাদ মান্র, কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব এবং 
বিধবাবিবাহ বিচার গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিন বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোল 
রচনাশান্ত নাই, এমন কখনই বাঁলতে পারিবেন না ।**"তাঁহার প্রণশত সাতার বনবাসে 
ভবভূঁতির উত্তরচারত ও বাজ্মশীকর রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহ?ত হইয়াছে সত্য । 
কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে । উহা তহার একপ্রকার 
স্বকপোলর চিত গ্রন্থ বাঁললে হয় । 'বদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পাঁরমাণে নিমণি ও 
পারমাজন কার্ধয সম্পাদন কাঁরয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার 'নিকট অশেষ কৃতন্জ্রতা খণে 
বদ্ধ আছে ।”৮৫ 

রাজনারায়ণ এসব লেখার বছরখানেক পরে গঙ্গাচরণ সরকার ঢাকা কলেজ হলে 
১২৮৬-র আষাঢ় মাসে বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা” সম্পকে এক বন্তুতা করেন। বস্তৃতা 
প্রসঙ্গে তান বলেন, ১৮৪৭-এর আগে বাংলা গদ্যে সেরকম গভীরতা, শ্রতমধূরতা 
বা লালিত্য ছিল না। এইরকম সময়ে আবিভাব হল দুই মহৎ ব্যান্তর- ঈশ্বরচন্দ্র 
1বদ্যাসাগর ও অক্ষয্নকুমার দণ্ডের । “ফলত এই দুই মহাত্মা বিশেষত বিদ্যাসাগর 
মহাশয় হইতেই বঙ্গভাষার গুঁ€কর্ষ ও উন্নাত। ইঠ্হারা আতষযত্বের সাহত ইহার সংস্করণ 
কারয়াছেন, বহুল প্রয়োজনীয় এবং শোভাকর শব্দ দ্বারা ইহার পুণ্টসাধন করিয়াছেন । 
একরপ নূতন গাঁথাঁনতে ইহার অঙ্গসৌম্ঠব এবং দেহকান্ত বৃদ্ধ কারয়াছেন, ইহাকে 
একরপ আঁত সুদৃশ চলনে চাঁলতে 'শিখাইয়াছেন এবং ইহার কণ্ঠে মধুধারা ঢালিয়া 
দিরাছেন। অতএব ইহাদের নিকট বঙ্গভাষা চিরবাধিত থাকবেন ।৮৬ 

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই গঙ্গাচরণ সরকার “তুলনায় সমালোচন'-এর লেখক অক্ষয়চন্দ্ 
সরকারের পিতা । বিদ্যাসাগরের সাহতাকাতি সম্পর্কে পিতাপনুন্রের মতানৈক্য মনে 
রাখার মতো । 


বিদ্যাসাগর ১৫১ 


এই বাদানুবাদের মাঝখানে বিদ্যাসাগর আবার সাহত্যজগতে প্রবেশ করলেন-__ 
তবে এবার আর স্বনামে নয়, বেনামে । ব্যঙ্গের তাঁক্ষ2 ছনীরতে প্রাতপক্ষের মৃখোস 
থলে দেবার জন্য লিখলেন 'ব্রজবিলাস' । এই বইটি সম্পকে" মন্তব্য করতে গিয়ে 
১২৯১ বঙ্গাত্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাহ" মন্তব্য করল ঃ বইটির লেখক কে তা জানার 
উপায় নেই+ "তানি িপয্যন্ত ভাইপো” বলে আত্মপারচয় 'দিয়েছেন। “এই উপয্দ্ত 
ভাইপো বহীববাহ উপলক্ষে শ্রীষুস্ত তারানাথ তর্কবাচস্পাত মহাশয়ের সাঁহত 'ববাদমনল্ল 
হইয়া বারছয় দেখা 'দয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গীয় সাহতাক্ষেত্রে তান নূতন লোক 
নহেন ।***এই পুস্তকে যেসকল শাস্তীয় বিচার ও তর্ক উপাস্ছিত. হইয়াছে তৎসমস্ত 
তত্বাদ্বষয়ে চূড়ান্ত বাঁলয়া আমাদের শ্বাস । গ্রন্থথাঁন তণর ব্যঙ্গ ও স্থানে স্থানে 
অনাবশ্যক কটুকথায় কলফ্কিত। এরপভাবে উতোর কাটাকাটি গ্রন্ছকারের অগোৌরবের 
[িষয় ।**"বতণমান গ্রন্থলেখক যে অসাধারণ পাঁণ্ডিত তাহার সন্দেহ নাই । তাঁহার যা্ত 
সর্বত্রই সারবান, ভাষা নদোষ ও িলখনভঙ্গী সুপক্ক। গ্রন্থ আমূল অসাধারণ পাঁরহাস 
রাঁসকতায় পারপরত ।৮৮৭ 

্রজাঁবলাস” সম্পকে এই মন্তব্য প্রকাশিত হবার অল্রপাঁদনের মধ্যেই প্রকাশিত হল 
কৈলাসচন্দ্র ঘোষের বাঙ্গালা সাহত্য' । এই গ্রচ্ছে বিদ্যাসাগরের সাহত্যকাতিত্ত 
[িশ্লেষণের কোনো চেষ্টা লেখক করেনান, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনার সময় 
আবেগতাঁড়িত হয়ে তান মন্তব্য করেছেন গাদা রচনার বিষয় দোঁথতে গেলে 
রামমোহনের পর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাত্র নাম আমাদের স্মৃতিপটে 
সমুদিত হয়; ইহার নিকট আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা যে পরিমাণে খণৰ, এত অন্য 
কাহারও নকট নহে ৮” কৈলাসচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগ্রর সম্পকে” ভন্তি-গদগদ হবার কারণ 
আছে। কৈলাসচন্দ্র ছিলেন সেকালের 'বখ্যাত ওপন্যাঁসক তারকনাথ 'বি*বাসের 
ঘাঁনভ্ঠ বন্ধ । তারকনাথের বাবা দিগম্বর বিশ্বাসের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল 
অত্যন্ত মধুর । বর্ধমানে গেলেই বিদ্যাসাগর 'দিগম্বর বিম্বাসের বাড়িতে যেতেন এবং 
নিজের হাতে রান্না করে সবাইকে খাওয়াতেন । এর ফলে নিতান্ত অজ্পবর়সেই তারকনাথ 
হয়ে ওঠেন ঘোরতর বিদ্যাসাগর-ভন্ত । তারকনাথের এই 'বিদ্যাসাগরর-ভান্তই সংক্কামিত 
হয়োছিল কৈলাসচন্দ্রে এবং তারই বাহঃপ্রকাশ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিশ্লেষণবিমূখ 
ভন্তিনম্র মন্তব্যে । 

কৈলাসচন্দ্রের বই বেরোনোর কয়েকবছরের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মততযু হয়। তাঁর 
মৃত্যু উপলক্ষে রচিত শোক-প্রবন্ধে “ত্ববোধিনী” তাঁকে “বঙ্গভাষার পিতা” বলতে 
ইতস্তত করেনি । শুধ: “তত্ববোধিনী'ই নয়” গুণগ্রাহীরা যে তাঁকে আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের জনক বলে মনে করে- একথা ইধালশম্যান” তাঁর শোকসংবাদে জানাতে 
ভোলোঁন।৮৯ এইকালে রাঁচত একাঁট শোক কবিতায় স্পম্টই বলা হয় ঃ 


বঙ্গভাষা, হায় ! তুই হালি আজ পিতৃহানা। 
লালন পালন তোর কে করিবে পিতা 'বনা 2৯০ 


১৫২ লম্কালে 


ধদ্যাসাগরের গুণমখ্ধ দশীনবন্ধূ মিত্র তাঁর “সরধনী কাব্যে বিদ্যাসাগরের 
রচনাবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন £ “অমিয়া-লহরী যুত রচনানিচয়, লাঁলত- 
মালতনমালা-কোমলতাময়* ১৮৭২-এ প্রকাশিত “দ্বাদশ কবিতা” বইটি 'বিদ্যাসাগরকে 
উৎসর্গ করতে 'গয়ে গিনি বলেন, “আপাঁন বত'মান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার 
তনয়া ।” তবে সেকালে সকলে এ মত বিশ্বাস করতেন না-_ তা বলাই বাহূল্য । হরপ্রসাদ 
শাস্ত্র উত্তি প্রসঙ্গত স্মরণীয় । একবার একট সাক্ষাৎকারে বাংলা ভাষা সম্পর্কে 
আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পবদ্যাসাগর মহাশয়কে ধাংলা ভাষার জন্মদাতা বলা 
হয়। আমার মনে হয় উীন খাঁটি বাংলাভাষার গলা িপে মারতেই চেয়োছলেন 1" 
বিদ্যাসাগর মহাশয় 7711601 এর বাংলা লিখলেন চিন্রশালিকা । এ শম্দ সংস্কৃতেও 
নেই, বাংলায়ও কেউ ব্যবহার করে না। লোকে বলে--আজব ঘর, না হয় আরও ছোট 
করে যাদুঘর বলতে ক্ষাত ি ? তেমনি ০১০৩7৬৪০/-র অনুবাদ পাঁরপ্রোক্ষিকা । কেন 
মানমশ্দির, না হয় চলাঁত তারাঘর বললে কি মহাভারত অশনদ্ধ হয়ে যায় 2 আমরা 
বাঙ্গালী, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা । তার শব্দমালা, ব্যাকরণ সবই খাঁট বাঙ্গালীর 
জীবন 1দয়েই গড়ে নিলেই ভালো হয় ।'৯১ আর বিদ্যাসাগর তা না করায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্র গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। 


মৃত্যুর কয়েকমাস আগে বিদ্যাসাগর আত্মজখবনী রচনার কাজে হাত দেন। এই 
সংবাদ জানাতে 'গিয়ে সেকালের একটি পাঁন্নকা মন্তব্য করে পবদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম 
বতমানে যেরূপ আবালবনিতা মধ্যে জাগরুক আছে, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত জীবন 
তাঁহার ছারা প্রচারিত হওয়া 'নতান্ত প্রয়োজনীয় ॥ দেশের ধেরপ অবস্থা তাহাতে ভয় 
হয় পাছে রাজা রামমোহন রায়কে এক্ষণে যের্‌প কেহ ব্রাক্গ, কেহ খ্রাম্টান বাঁলয়া ঘোষণা 
করিতেছেন, 'িদ্যাসাগর মহাশয় নিজের জীবন না লাঁখিলে তাঁহার সম্বম্ধেও এঁর্‌প 
নানা কথা রটিবার সম্ভাবনা ।'৯২ জাবনচারত লেখার কাজ সমাপ্ত হবার আগেই ত'রি 
মৃত্যু হয়। মতৃতুর অল্পাঁদন পরে এই অসমাপ্ত আত্মচারতথান ১২৯৮-এর কাঁর্তক 
মাসের “সাহিত্য পান্রকায় প্রকাশিত হলেঃ এটি পড়ে ১২৯৮-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যা 
“সাধনা'তে রবনন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, এই বই সম্পূর্ণ হলে 'আপনার কথা কেমন করে 
[লাঁখতে হয়* বাঙালি তা শিখতে পারত । লেখাঁটিতে “সংযত সহ্বদয়তা” ও পনরলঙ্কার 
সত্যের" প্রকাশ দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন। এর কয়েকমাস পরে ১২৯৯-এর বৈশাখ 
সংখ্যা 'সাহত্যে' বিদ্যাসাগরের আর একি অপ্রকাশিত রচনা পপ্রভাবতশ সন্ভাবণে'র 
সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটে । বম্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিশুকন্যা প্রভাবতীর 
অকালম-ত্যুতে একান্ত ব্াথত হয়ে বদ্যাসাগর এই প্রবম্ধাট রচনা করেন । রচনা?ট 
নিতাস্ত ব্যান্তগত । 'বদ্যাসাগরের প্রচালিত রচনারশীতির সঙ্গে এর মিল বড় কম। 
১২৯৯-এর জৈোম্ঠ মাসের 'সাধনা'রর সামরিক সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে রবান্দ্রনাথ 
গন্তব্য করেন, শ্গীয়ি বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় 
করুণরসে আদ্র না হইয়া থাকিতে পারে না।” বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীতি সম্পর্কে 
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রবীন্দ্রনাথের এই সসম্ভ্রম মনোভাবের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটল ১৩০২-এর ১৩ শ্রাবণ 
কলক্ষাতার এমারেজ্ড থিয়েটারে অনষ্ঠিত এক স্মরণসভায়। এই স্মরণসভায় 
ধবদ্যাসাগর চারত' নামে যে দণঘ প্রবন্ধাঁট তিনি পাঠ করেন, তা এই মাসের “সাধনা"য় 
প্রকাশিত হয় । এতে রবীন্দ্রনাথ "বদ্যাসাগরকে বাংলাভাষার প্রথম ষথাথ- শিজ্পগ'র 
মধাঁদায় ভূষিত করেন । 

সমকালে বিদ্যাসাগর-অনুরাগীরা তাঁর আশ্চর্য রচনাশান্তঃ ভাষার শ্রীতমধুরতা ও 
লালিত্য সম্পর্কে যেসব কথা বলোছলেন -তা আমরা দেখে এসোঁছি। জীঁবতকালেই 
[বিদ্যাসাগর “বাংলাভাষার জন্মদাতা” বা শপতা'র সম্মান পেয়েছিলেন_-তাও আমরা 
দেখোছ । গদ্যের শরীর নিমাণ করার কাতিত্বও তাঁকে দেওয়া হয়োছিল ।৯- একইকালে 
তাঁর লেখায় মোঁলিকতার অভাব, আড়ুষ্ট ভাষাভঙ্গি, প্রাণহান গদ্যরতি, পুনরযৃন্ত 
করার প্রবণতার দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকষণণ করোছিলেন বেশকিছু সমালোচক । 
বোঝা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের সাহত্যকুতিত্ব সম্পর্কে সমকালে যথেষ্ট মতভেদ 'ছিল। 
স্মরণসভার ভাবগন্তীর পাঁরবেশে গদ্যসাহত্যে বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব আলোচনার সময় 
রবীন্দ্রনাথ সেই 'িবতকের মধ্যে প্রবেশ করলেন না। সমালোচনাকে তান পুজা 
বলে মনে করতেন ! সেই কারণে বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার ইতিবাচক 'দিকগঠীলই তিনি 
তুলে ধরলেন । বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার যেসব গুণের কথা তান বললেন, সেগুলি 
প্রায় সবই আগে বলা হয়োছিল--িন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো এত সুম্দর করে কেউ তা 
বলতে পারেনাঁন। এমারেল্ড থিয়েটারের এই সভায় অননূকরণায় ভাষায় সাহাঁত্যক 
1বদ্যাসাগরের কাতত্বের যে পাঁরমাপ তান করলেন, তা পরবত্কালের লেখকদের 
আঁতমান্রায় প্রভাবিত করল। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর প্রশান্ত প্রকাশিত হবার পর, 
বিদ্যাসাগরের গদারচনার নোঁতিবাচক দিকগুলি বাঙালির মন থেকে প্রায় মুছে গেল। 
বাঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্কমল 
ভট্টাচার্য ভুদেব মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্তররা লেখক বিদ্যাসাগর সম্পকে যেসব 
কথা বলে আসাঁছলেন, তা স্থান পেল হীতিহাসের পৃচ্ঠায় । 
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মানুষ বিদ্যাসাগর £ সমকালের চোখে 


ফ্রান্সের ভাসহি শহরে মধুসূদন যখন দারণ অভাব-অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, 
তখন তাঁর মনে পড়ল বাংলাদেশের একি মানুষের কথা । মানূষাঁটর নাম ঈশ্বরচন্দ্ু 
গিদ্যাসাগর । নিজের দ:ঃখের কথা জানিয়ে একের পর এক চিঠি লিখলেন তাঁকে। 
আর 'িলখবেন নাই বা কেন, মানুষাঁট তো শুধু 'বদ্যারই সাগর নন, করুণারও সাগর । 
এইসব চিঠিতে শুধু যে নিজের কথাই বললেন তাই নয়, 'বিদ্যাসাগর সম্পকে টুকরো 
টুকরো নানা কথা লিখলেন । আর সেইসব কথার মধ্য 'দিয়ে ফুটে উঠল পরদ-ঃখকাতর, 
হৃদগ়বান, আত্মমর্যাদাসচেতন একটি মানুষের ছাব। মধুজদ্রনের কাছে কখনও তান 
বাঙাল চাঁরভ্রের সেরা 'নদর্শন, কখনও আবার প্রকীতির এক মহান সন্তান । একাঁট 
[চিঠিতে 1লখলেন £ এমন একজনের কাছে আম আবেদন জানাচ্ছি, যাঁর জ্ঞান আর 
মনীষা প্রাচীনকালের খাঁষদের মতো, উৎসাহ-উদ্দীপনা ইংরেজের মতো, আর হাদয়াঁট 
বাঙাল মায়ের মতো। এত সংক্ষেপে, জুন্দর করে মানুষ বিদ্যাসাগরের ছাব আর 
কেউ আঁকতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। সেকালের বাঙাল মায়েদের মতো কারণে- 
অকারণে অশ্রু বিসন করা ছিল বিদ্যাসাগর চাঁরন্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । কেউ 
1নজের দুঃখের কথা বিদ্যাসাগরকে জানাতে এসে সবিস্ময়ে দেখতেন, তাঁর দঃ 
কথা শুনে শ্রোতার দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে । রজনীকান্ত গুপ্ত জানিয়েছেন, কারো 
দুঃখ দেখলে বা অসহনীয় কষ্টের কথা শুনলে “তাঁহার উজ্জল চক্ষু দুইটি উজ্জবলতর 
হইত, এবং তাহা হইতে মনন্তাফলসদশ অশ্রুবিন্দ; পাঁতত হইয়া, গণ্ডদেশ প্লাবিত 
হইত ॥”৯ রোদনপ্রবণতা ষে তাঁর রিন্ত্রের একটা ?বশেষ লক্ষণ” তা রামেন্দুসুম্দর 
[ভ্রবেদীও স্বকার করেছেন। বিদ্যাসাগরের ওদার্য মধুসূদনের মতো আরো অনেককে 
বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। সেকথা স্মরণ করেই নবীনচন্দ্রু সেন তাঁকে 'নরদেব” ও 
'নরনারায়ণ* বলতে ইতস্তত করেনাঁন॥। পবপন্মের বেলাভূমি” এই মানুষটি নবানচন্দ্ের 
মতে মরময় সংসারে দয়ার সাগর, দগতকে উদ্ধার করতে তিনি সদা তৎপর । ডান 
হাতে যা ?তাঁন দান করেন, বাঁ হাত তা জানতে পারে না।২ নবাীনচন্দ্রের মতে 
[বিদ্যাসাগরের জীবন নম্কাম তত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

বিদ্যাসাগরের এই নন্কাম করুণাধারায় বিশেষভাবে "সন্ত বাঙালি মেয়েরা । 
বাঙাল 1হন্দহ ঘরের মেয়েদের দঃখদদশার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল 'নাবড়, তাই তাঁর 
প্রাতাট সংস্কার আন্দোলনের পেছনেই ছিল নারীর দ:ঃখমোচনের আকাতক্ষা । এই 
আকাক্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে অনেক অপবাদ, অনেক গঞ্জনাই তাঁকে সহ্য করতে 
হয়েছে। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে একাদকে ব্যয় করেছেন অজন্্র অথ, অন্যাঁদকে 
আত্মীয় পাঁরজনের সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে 'তিন্ততার সম্পর্ক-_ তব, এদেশের মেয়েদের 

বিদ্যা, ১১ 


১৬২ লমকালে 


কল্যাণকামনা থেকে কেউ তাঁকে বিরত করতে পারেনি । পারোন বলেই সমকালের 
মানুষজনের কাছে তান পরিচিত হয়ে উঠোঁছলেন “অবলাবাম্ধব* “বঙ্গীয় স্মীজাতির 
পিতস্থানীয়”। 467091675 71500”, 41065510101 16 চ70816৯, ইত্যাদ নামে । 
নারীজাতির প্রাঁত তাঁর এই বিশেষ সহানুভূতির কথা স্মরণ করে 'বামাবোধিনগ' লেখে 

বঙ্গের পরমবম্ধ্য দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের 'িয়োগে বাঙ্গালগজাতি বন্ধূহশন হইঙ্া 
হাহাকার করিতেছেন, 'কল্তু বঙ্গনারগণ 'পতৃহণন হইয়াছে ।” তাঁর মত্যুর পর মেয়েরা 
আলাদা সভা করে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন । বেথুন কলেজে এমান এক সভায় 
প্রায় তিনশো মাহলা উপস্থিত ছিলেন৷ সভাপাঁতির ভাষণে কামিনী সেন (রায়। বলেন £ 





৩২০ সঙ । 1... তা _ বামাযোধিনী পৰিকা ৃ ১৩3 





সা এ আন সস পা 


্ব্ীয় বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থ মহিলা! সভা. 
গত ৮ই আগষ্ট শনিবার বেল| ২।* ৃ কখনও পূর্ণ হইবার নছে। 





টিকার সময় বেখুন কলেজ গৃে | তাহার শুণের কথ! আমাদের দেশে, 
পরলোকগন পুজাপাদ মহাত্ম! ঈশ্ববচস্রা | আবালবৃদ্ধবনিত সকলেই অবগত 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্ররণার্থে যতিলা- | আছেন, উপস্থিত মহিলাগণের মধ্যে 
গণেন্ন একটি সমিতি আহৃত হয়। | অনেকে হয় ত সাক্ষাততাবে তাহার 
উছাতে প্রান তিন শত রমণী সমবেত | সছিত পবিচিত ছিলেন। তীাছার 
হইয়াছিলেন। যদিও এই সতাটি ব্রা্গ- | খধিতুল্য চারত্র, অংলোকসামান্ত মনীষ।, 
মহিলাদিগের উদ্যোগ ও যত্ধে সংঘটিত | গভীর শাস্তরজ্ঞান, তাহার অশ্রতপূর্র 
' ছুইয়াছিল, তথাপি বহুপংখাক ছিশু- | পরহ:খকাতরতা, তাহাব আশ্চর্য 
মহিলা আগ্রহ সহকারে ইহাতে যোগ | দানশীলতা, তাহার স্থিবপ্রতিজ্ঞা এ৭ং 
দিয়াছিলেন এবং কতিপয় খৃটটী মহি- 1 কাহার নির্ভীকড1--আব কত গুণের 
লাও উপস্থিত ছিলেন । কণ। বলিন + একাবাবে এত গুণের 
কুমারী চন্দ্রমুখী বসুর প্রস্তাবে এবং | সমবায় বগ্তমান সমঘযে আব দেখা যায় 
সর্ব সম্মতিক্রমে কুমারী কামিনী সেন 
সভাপতি মনোনীত হন এবং (তনি এই 
কয়েকটি কথ। বগা; সভার কার্ধ্য 
আরম্ভ করবেন £্” 
আমাদের দেশেব গৌরব, পণ্ডিত 
ঈশবচত্ত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগে | পুনঃসংকস্কার বিধি প্রণন করিয়া, 
আমাদের দেশে যে স্থান শূন্ত হইয়ান্ছে | বাল্যবিবাহ, ব্ছশিবাছ প্রকৃতি কদা' 


না॥ তাচাব বিসোণে নসঙ্গনমাজ--- 
সমর ভারতনর্ষ 'এক পকাবে নষ-এবছ 
প্রকানে ক্ষতিগ্রস্ত সমগ্জনেশ তাছার | 
মিকটট খুনী, (কঙ্ গাাশক্ষাপ্রচারে 
সাহা) কাঁরয়া, বালবিধবাদিগের 


বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে শোকগ্রকাশ করছেন বাঙালি মেয়েরা 


বিষ্তাম্বাগর ১৬৩ 


সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট খাণী, 'কল্তু স্ত্রীশক্ষাপ্রসারে সাহাষ্য কাঁরয়া, 
বালবিধবাদগের পুনঃসংস্কার "বাঁধি প্রণয়ন করিয়া, বাল্যাববাহ, বহীববাহ প্রভৃতি 
কদাচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম কাঁরয়া তান ভারতবাসীকে অপারশোধ্য ধণে 
আবদ্ধ কাঁরয়া গিয়াছেন । তাঁহার মৃত্যুতে আমরা সর্বপ্রধান 1হতাকাত্কী ও হিতকার? 
হৃদয়বান সুহৃদের স্নেহ হইতে বাত হইয়াঁছ। চরাদন অন্তরে বাহরে তাঁহার প্রাত 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য ।”৩ 

বদ্যাসাগর চাঁরন্লে এই করুণাধারার পাশাপাশি 'ছিল গভনর আত্মমযাদাবোধ। প্রথর 
আত্মমযাদাবোধ লোকচক্ষে বিদ্যাসাগরের মধাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল । 'হন্দু 
কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের দুবযবহারের মৌথক কোনো গ্রাতবাদ ?তাঁন করেনান, 
শুধু তাঁর ব্যবহার তাঁকেই 'ফাঁরয়ে দিয়ে বৃঝিয়ে দিয়েছিলেন, কোনটা করা উঁচত, 
আর কোনটা নয়। এই প্রথর আত্মমরাদাবোধ থেকেই শিবনাথ শাস্তীকে তান 
বলোছলেন, “ভারতবষে" এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চঁটিজ্‌তা শুদ্ধ পাখানা 
তুলিয়া টক কাঁরয়া লাথ মারিতে না পাঁরি। এই অসাধারণ আত্মমযাঁদাবোধই তাঁকে 
প্রাঁণত করেছিল বর্ধমানের মহারানীর দান প্রত্যাখ্যান করতে । ১৮৫৪-য় বধ মানের 
মহারানী তুলাদান করে কলকাতার প্রধান পাঁণ্ডতদের কাছে 'বদায় প্রেরণ করেন। 
বিদ্যাসাগর ছাড়া সকলেই তা গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর এই দান গ্রহণ করতে অস্বীকার 
করে বলেন, “আম গবণ“মেপ্টের স্থানে তিনশত টাকা মাসিক বেতন পাইতোঁছ, তাহাই 
আমার যথেস্ট হইয়াছে আর অন্যপ্রকারে উপার্জন কাঁরতে বাসনা নাই। তাঁর এই 
আচরণের সমালোচনা করে “সম্বাদ ভাস্কর*-এ একটি চিঠি প্রকাশিত হয় ঃ 

“শবদ্যাসাগর গবণ্ণমেণ্টের আঁধক প্রিয়পান্ত হইলেও বর্ধমানেশ্বরীর দান অবজ্ঞা 
কাঁরয়া 'াঁরয়া দেওয়া আত অসঙ্গত কার্য হইয়াছে আমি বোধ কার যাঁদ এদান 
বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপন সম্ভ্রমসূচক জ্ঞান করিয়াও গ্রহণ করিতেন তবে 
তাঁহার নামের উপয্্ত কার্ধয করা হইত, হায়, আমারদিগের বাঙ্গালি লোকের কু্বভাব 
বিদ্যাপ্রভাবেও দূর হইতেছে না অন্য দেশীয় লোকেরা বিদ্যায় 'বিদ্বান হইলেও 
বহ্‌সংখ্যক ধনোপার্জন আপনারাঁদগের নম্রতা শীলতা সভ্যতা পাঁরত্যাগগ করিতে 
পারেন না কিন্তু বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগরের 'বিন্দুমান্ত্র স্পর্শ করিয়াই ও তিনশত টাকা 
মাসিক বেতন প্রাপ্ত হওয়াতেই অহঙ্কারে একেবারে চক্ষুঃকর্ণ উভয়ৌন্দুয় হারাইয়াছেন 
[তান ষে গবণ“মেণ্টের চাকর হইব্লা যাহার দান অবজ্ঞা করিয়া হতাদর করিলেন বোধ 
কাঁর সেই গবর্ণমেন্টও এ বিষয়ে তাঁহাকে আঁবদ্যাসাগর কাঁহবেন, যাহা হউক, তান 
মহারাজ্জীর দান গ্রহণ না করলেও আঁত পবিল্ররূপে বিখ্যাত হইতে পারিবেন না, 
যে হেতুক তাঁহার গণ বিদ্যাতত্বও অনেকে প্রাপ্ত হইক্লাছেন।”৪ 

তা প্রাপ্ত হলেও সেকালের আঁধকাংশ মানুষই তাঁর আত্মমধা্দা সম্পর্কে 
গছলেন সচেতন । সেই কারণে “সথা*-সম্পাদক 'লিখোঁছলেন, “তাঁন কথনও আত্মমবাদা 
ভুলেন নাই ; কখনও সামান্য স্বার্থের অনুরোধে অপমান সহ্য করেন নাই। এমন 


১৬৪ সমকালে 


একজন মানুষকে বাঙালিস্মাজ যে গভীর সম্ভ্রমের চোখে দেখবে-সে তো জানা 
কথাই । 

বিদ্যাসাগর সম্পকে বাঙালিসমাজের এই শ্রদ্ধা, এই সম্দ্রম ক শুধু তাঁর দান-ধ্যান, 
পরদুঃখকাতরতাঃ “কায়মনোবাক্যে পাধুকার্ষের অনষ্ঠান* প্রথথর আত্মমযারদাবোধ, 
চারিন্রিক স্বাতন্ত্র্য থেকেই গড়ে উঠেছিল; নাকি এর আর কোনো কারণ ছিল ? কৃষকমল 
ভট্টাচার্যের মতে “সাহেবদের কাছে বদ্যাসাগরের খুব প্রাতপাত্ত ছিল বাঁলয়া তাঁহার 
স্বদেশবাসীর নিকট তান অত খাতির পাইয়াছিলেন ।,৫ কৃষ্কমলের এই কথার 
পরোক্ষ স্বীকৃতি মেলে রজনীকান্ত গুপ্তের লেখায় । 'তাঁন জানিয়েছেন, 'বাঙ্গালার 
লেফটেনেণ্ট গবর্ণর হইতে উচ্চশ্রেণীর রাজপুর-ষগণের সাঁহত তাঁহার সাঁবশেষ পাঁরিচয় 
ছিল। সকলেই তাঁহার আদর করিতেন, সকলেই তাঁহার প্রাঁত সম্মান দেখাইতেন 7৬ 
(িডন, হ্যািডে, গ্রান্ট, মোয়াট, মাশাঁল প্রীতির সঙ্গে তাঁর হৃদ্য সম্পকে'র কথা আত 
পরিচিত । একদিকে ব্যান্তগত দয়াদাক্ষিণ্য ও অন্যদিকে সাহেবদের সঙ্গে নাবড় 
সম্পর্ক-_ এই দুয়ের যোগফলে সেকালের মানুষের কাছে 'তাঁন হয়ে উঠোছলেন অতি 
শ্রদ্ধা ও সমাদরের পান্র। 

মান্ষ হিসাবে তান ছিলেন যেমন দয়াল: তেমান গন্তর । তাঁর ছান্র হরিশ্চণ্দ 
কবিরত্ব (গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্বের পত্র) জানিয়েছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অতণব 
গান্ভীর প্রকীতি লোক 1ছলেন ।***আমরা ভয়ে তাঁহার সম্মথে যাইতে পারতাম না।, 
সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি 'নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে কঠোর দৃষ্টি 
রাখতেন। প্রাতিদিন সাড়ে দশটার ঘণ্টা পড়লে তিনি প্রত্যেক ক্লাসে শিক্ষক এসেছেন 
কিনা দেখে যেতেন । [টিফিনের পরও একবার ঘুরে ঘুরে দেখতেন, সব ক্লাসে শিক্ষকরা 
গেছেন কিনা । কলেজের কোনো ছান্র ঝগড়া-মারামার করলে তাকে তান কলেজ 
থেকে দূর করে দিতেন। “এমনকি নিজের পত্রকৈও মন্দ ব্যবহার হেতু কলেজ হইতে 
তাড়াইয়া দিয়াছিলেন।*? নিয়ম-শঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাঁর এই কঠোরতা দেখে 
এ কলেজের একজন অধ্যাপক বলোছলেন, “যাঁদও বিদ্যাসাগর আমার ছান্র, তথাপি 
তাহার সঙ্গে কথাবাতাঁ কাহতে আমার ভয্ন হয় ।”৮ 

অবশ্য ঘাঁনষ্ঠ মহলে তাঁর এই গান্তীর্যের আবরণ খসে পড়ত, নানা সরস কথায় 
আসর জাঁময়ে তুলতেন তান । এমনকি কলেজ ছুটির পর ছাত্রদের সঙ্গে বম্ধূর মতো 
মিশতে কোনো সঙ্কোচবোধ করতেন না ॥ ছান্রদের জন্য তাঁর দরজা সবসময় ছিল 
খোলা, তান তাদের পদ ও ধাতু জিজ্ঞাসা করতেন ॥ যে ষটা শুদ্ধ উত্তর 'দিতে পারত, 
1তাঁন তাকে ততগুলো সন্দেশ খাওয়াতেন । তাদের আপদে বপদে ষেমন ছুটে যেতেন, 
তেমান 'িভিল্ন নাটক আঁভনয়েও উৎসাহ দিতেন । সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালীন 
ধিনকটবতা বিশ্বাস বাঁড় থেকে অলঙ্কার ও বদ্ধ এনে িতনি নিজের হাতে ছেলেদের 
সাজাতেন। কলেজের একটি ঘরে ছেলেদের 'রিহাসাঁল দেবার অন:মতিও 'দিয়োছলেন 
গতান। আসলে আঁভনয় সম্পর্কে আগ্রহ তাঁর বরাবরই ছিল । র্লামনারায়ণ তকরছের 


বিচ্যাসাগর ১৬৫ 


বত্বাবলী” ও লীন কুলপব-স্ব' নাটকের আঁভনয় তান আগ্রহ নিয়ে দেখতে 
গিয়েছিলেন । দীনবন্ধুর “নীলদর্পণ'-এর আঁভনয় দেখে মুখ্ধ হয়োছলেন 1তাঁন। 
উমেশচন্দ্র মিত্রের “বধবাবিবাহ* নাটকের আঁভনয় দেখে তান অশ্রু সংবরণ করতে 
পারেননি । তবে ১৮৭৩-এ বঙ্গ রঙ্গমণ্ডে আঁভনেত্রীর আগমন ঘটলে, 'তাঁন ক্ষত্ধ হয়ে 
1থয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সংস্ত্রয ত্যাগ করেন। 

ধর্ম বিষয়ে তান ছিলেন উদাসীন । সেকালের বিশিষ্ট ধমশ'য় পুরুষদের 
সম্পকে সাধারণ সৌজন্যের আতীরন্ত কোনো আসান্ত তান প্রকাশ করেনান। দর্শন 
সম্পকে শশধর তক ছুড়ামীণর ধারণাকে একবার তান কটাক্ষ করেন। বিদ্যাসাগরের 
নামডাক শুনে রামকৃষ্ণ প্রমহংস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁকে দাঁক্ষণেম্বরে 
যাবার আমন্ত্রণ জানালেও, সেখানে যাবার কোনো তাগিদ তান অন:ভব করেননি । 
যে-কারণে রামকৃষ্ণ ক্ষোভের সঙ্গে শ্রীম-কে বলেন, “বদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন ? 
***সোদন বললে এখানে আসবে, কিন্তু এলো না।* ধর্মীবষয়ে বিদ্যাসাগরের 
উদাসীনতার নানা কাহনী জীবন৭গ্রহ্ছগুঠীলতে পাই । তবে প্রথমজীবনে ধমশবষয়ে 
[তিনি ষতখান উদাসীন ছিলেন, শেষজীবনে ততখান 'ছলেন 'িন। সন্দেহ। প্রথম 
জীবনে সম্ধ্যাবন্দনা ভুলে যাওয়ায় তাঁর ?পতা তাঁকে শীবলক্ষণ প্রহার” পর্যন্ত করেন । 
শেষজীবনে অবশ্য 'তান 'নষ্ঠার সঙ্গে সম্ধ্যাবন্দনাঁদ করতেন ।৯ এমনাক কোনো- 
কোনো হিন্দু ধম রক্ষা সাঁমাতির সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলতেন। 


চললেও, ধম" নিয়ে কোনোদিনই মাতামাতি করেনাঁন তিনি । জীবনপ্রান্তে পেশছেও 
এ-সম্পর্কে তান ঠছলেন অনেকটাই 'নার্বকার । এর চমৎকার দণ্টান্ত মেলে শ্লোক- 
মঞ্জরশ' থেকে । বাল্যকালে গঙ্গাধর তর্কবাগ্ীশের কাছে যেসব সরস কবিতা তিনি 
শুনেছিলেন, সেগুলি ১৮৯০-এ “সংস্কৃত শ্লোকমঞ্জরণ' নাম ?দিয়ে প্রকাশ করেন। এই 
সংগ্রহের মধ্যে ঈশ্বর বা পরমারথথ বিষয়ক একাঁটি কবিতাও স্থান পায়নি । বইটির 
সমালোচনা করতে গিয়ে “এডুকেশন গেজেট” তাই বলে ধবদ্যাসাগর মহাশয়ের এই 
সংগ্রহের মধ্যে দেবাঁবষয়ক বা পরমাথ* বিষয়ক কবিতা নাই বাঁললেই হয় । হয় তাঁহার 
গুরুদেব সে সকল শিষ্যকে বলেন নাই, অথবা িষ্যের স্মরণ নাই।”১০ ঈশ্বর 
ধিষয়ে কিছুটা উদাসীন হলেও, হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কোনো অভাব 
পছিল না। তাঁর এই স্বাবরোধী মনোভাব সমকালেই সমালোচিত হয় । 

চেহারার দিক 'দিয়ে তান সুপুরুষ ছিলেন না। নবীনচন্দ্র সেন স্পন্টই লিখেছেন, 
ধঙ্গের তিনজন বড়লোকই বিদ্যাসাগর, কৃষফদাস ও প্যারঈচরণ-_-তিনাঁট কুরুপের 
আদর্শ ।* 'বদ্যাসাগরের নামডাক শুনে দূর দররাভ্তর থেকে তাঁকে দেখতে এসে 
মানুষজন হতাশ হত। তাঁর সাজগোশাকও ছিল অতি সাধারণ- পরনে ধাঁত-চাদর, 
আর পায়ে তালতলার চটি । এই পোশাকে ছিল তাঁর সর্বন্ত যাতায়াত। দোঁশ 
পোশাকের জন্য দু'এক জায়গায় তাঁকে অস্থাস্তকর অবন্থায় পড়তে হয়েছে--তব সাজ 
বদলানান তীন। ১৮৭৪-এর জানুয়ার মাসে কাশীর কাঁব হারশ্চন্দ্রকে নিষ্ে 


গতি লমকালে 


কলকাতা মিউজিয়ামে যান তানি, যাদহঘরের দ্বাররক্ষক বিদ্যাসাগরকে চাঁট খুলে 
ভেতরে ঢুকতে বলেন । তা করতে অস্বীকার করে বিদ্যাসাগর ফিরে আসেন । বিষয়াট 
নিয়ে সেকালে প্রচুর হইচই হয় । “এডুকেশন গেজেট” লেখে £ 

“পাঁণ্ডিতবর শ্রীষূস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাঁহত এাঁসয়াটিক সোসাইটির জুতা 
লইয়া গোল হইয়াছে । বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশী জ্‌তা পায়ে দিয়া উত্ত সোসাইটিতে 
প্রবেশ কারতে অনুমত হন না। এতদ্ঘারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছু ক্ষত হইবে 
না। কিন্তু বিদ্যালোচনাই ষে সোসাইটির কার্ধা, সে সোসাইটির মধ্যে এমন 
কুসংস্কার কেন ?+৯ এই ঘটনার অজ্পাদন পরে বিদ্যাসাগর" চটির মাহাত্মযকীর্তন 
করে অক্ষন্নচন্দ্র সরকার 'সাধারণঈ*তে একটি শ্লেষাত্বক রচনা লেখেন। সত্যেন্দ্রনাথ 
দত্তও “সাগর তর্পণ*-এ বিদ্যাসাগরশী চটির জয়গান করেন । চাঁটর প্রতি [বিদ্যাসাগরের 
1বশেষ অনূরাগের কথা রামেন্দ্সুন্দর 'ভ্রিবেদীও বলেছেন। 

ধৃত চাদর পারাহত খর্বকায় এই মানুষাট ছিলেন বাঙালসমাজে আত পাঁরচিত। 
সরকারি খেতাবকে তান তুচ্ছজ্ঞান করতেন। ১৮৮০-তে সরকার অধাচিতভাবে 
তাঁকে ০ [ £ উপাধিতে ভুষিত করেন। তিনি রাজছ্বারে নতুন উপাধি পেয়েছেন 
শুনে পল্লীগ্রামের এক অধ্যাপক তাঁর লঙ্গে দেখা করতে আসেন। বদ্যাসাগরকে 
1তাঁন 'জিজ্ঞাসা করেনঃ “নূতন উপাঁধটা কি ? 

বিদ্যাসাগ্রর--সি. আই. ই 

অধ্যাপক- তাহাতে ক হইল ঃ 

বিদ্যাসাগর__ছাই । 

অধ্যাপক সাধ, সাধু ! রাজার মূখে সকলই শোভা পায্ন ।*৯২ 

এই উপাঁধ গ্রহণ করতে 'তাঁন রাজভবনে যানাঁন, তাঁকে এ্রাট দিতে এসে 
লাটভবনের লোকেরা 'িছ বকাঁশসের কথা বললে তিনি 'বিনাছিধায় তাদের পদকটি 
বাক করে পয়সা ভাগ করে 'ানতে বলেন। রক্ষণশীল ইন্দ্রনাথ বদ্দ্যোপাধ্যায়ও 
গবদ্যাসাগ্রের এই মনোভাবের প্রশংসা না করে পারেনান। সরকার কোনো খেতাব 
তাঁর মর্যাদা বাড়াতে পারবে--একথা সেকালে কেউ বিশ্বাসই করত না। করত না 
বলেই, 'িদ্যাসাগরকে নতুন করে সরকার খেতাব দেওয়া হচ্ছে শুনে সেকালের একটি 
সংবাদপন্তর লেখে £ 

বিলি উগলক্ষে গাঁণ্ডতবর শ্রীয-্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গবর্ণমেণ্ট 
'মহোমহোপাধ্যায়' খেতাব দিতে চা হিয়াছিলেন, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই । কথাটা 
সত্য গিনা আমরা জান না। যাহা হউক ভারতের বিদ্যাসাগরকে খেতাবে থাট হইতে 
দোথখলে আমাদের দুঃখ রাখবার স্থান থাঁকত না। 'বদ্যাসাগরের 'বিদ্যাসাগরত্ 
ভুবনাবখ্যাত। গবর্ণমেণ্টের 'মহোমহোপাধ্যার* ক তার কাছে লাগে? বাঙ্গালার 
ছেলে বূড়ো 'বিদ্যাসাগরকে না জানে কে? বিদ্যাসাগরের নাম কোথান্ন নাই, তাঁতির 


মাকুতে-_কাপড়ের পাড়েও আছে ।*১৩ 


বিষ্কাসাগর 


১৬৭ 


বিদ্যাসাগরের রাজসম্মান প্রত্যাথ্যানের এই ঘটনা *সোমপ্রকাশ* সম্পাদককে 
ইংলচ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের কথা মনে করিয়ে দেয় £ 
“পাঁণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে জীবিলি উপলক্ষে “মহোমহোপাধ্যায় উপাধি 
দিবার জন্য গবর্ণমেন্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিম্তু তিন তাহা লইতে অস্বীকার 
কাঁরয়াছেন। ইহাতে তাহার মনাস্বতার পাঁরিচয় পাওয়া গিয়াছে । এইর্‌প আমাদের 
মহারাণণ ভিক্টোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন সাহেবকে উপাধি দিবার জন্য অনুরোধ 
কারয়াছিলেন ; কিম্তু তান তাহা লইতে অস্বীকার করিয়াছলেন। আমাদের 
বিবেচনায় মিঃ গ্ল্যাডস্টোন ও পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক প্রকৃতির লোক ।,১৪ 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সেকালের আর এক বিরাট ব্যন্তিত্ব মাৎঁসনীর সাদশ্যও 
“নব্যভারত”-সম্পাদকের চোখে পড়েছিল । 
বিদ্যাসাগর চাঁরন্নের বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সৈকালের বিশিন্ট কাব হেমচন্দ্ু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে ধরা পড়ে । 'বদ্যাসাগরের কথা বলতে গিয়ে “হুতোম পণ্যাচার 
গান*এ [তান লেখেন £ 
“উৎসাহে গ্যাসের 'শিথা, দার্চো শালকাঁড়, 
কাঙ্গাল বিধবাবম্ধ্‌, অনাথের নাঁড়। 
প্রাতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে 
স্বাতন্ব্যে সেকুল কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে । 
ইংরেজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ভিস, 
চোল স্কুলের অধ্যাপক দ:য়েরই ফিনিস।”৯৫ 
হেমচন্দ্রের কাঁবতাটির তির্কভাঙ্গ সহজেই চোখে পড়ে। এর কিছুদিন পরে 
1লাখত অন্য একট প্রবন্ধে অজ্ঞাতনামা এক লেখক 'বদ্যাসাগরের চরিব্রবৈশিষ্ট্যগদীল 
সোজাসৃজি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিশেষ যে কয়েকটি 
দিক প্রবন্ধলেখকের চোখে পড়ে, সেগুলি হল-_লোভহানতা, ভোগস্পৃহাশ্‌ন্যতা, 
একাগ্রতা, আআ্মীনভ'রতা, আত্মমর্যাদা, দানশগলতা, স্নেহ-ভালোবাসা ও মনযষ্যত্ব ।+৩ 
বিদ্যাসাগর চারন্রের প্রধান সম্পদ যে তাঁর “অজেয় পৌরুষ অক্ষয় মনুযাত্ব' একথা 
রবান্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা শুনোছ। বিদ্যাসাগর চারত আলোচনাকালে বষয়টির 
দিকে রবান্দ্রনাথ সুধশজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে বিদ্যাসাগরের এই মন্‌বাত্তের 
কথা রবীন্দ্রনাথের অনেক আগেই সেকালের কশোর পন্রিকা সথা'র সম্পাদক 
বলেছিলেন। ১৮৮৫-র অক্কৌবরে '“সখা'য় প্রকাশিত বিদ্যাসাগর লম্পকিতি একটি 
লেখায় তিন বলেন, "ইহার ভিতরে যে মনষ্যত্ব আছেঃ যে অসাধারণ মহত্ব আছে, 
আমাদের ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই যে, তাহা দ্বারা আমরা তোমাঁদগ্গকে 
ভাক্গিয়া বাঁল।*৯৭ বিদ্যাসাগরের কীতি“কাহনীর সঙ্গে আত ঘাঁনম্ঠভাবে পাঁরচিত 
শিবনাথ শাম্ত্রীও মনে করতেন, এই মনুষ্যত্বের প্রভাবেই বিদ্যাসাগর “স্বদেশ ও 
স্বজাতির অনেক উপরে উীঠিয়াছিলেন। যেমন ক্ষুদ্রকায় বনজ গ্রজ্মসকলের মধ্যে 


১৬৮ মষকালে 


দশর্ঘদেহ শালবৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকে, তেমনই সেই পুরুষাঁসংহ নিজ মহৎ মন্যত্থে 
স্বসমকালীন জনগণকে বহু নিয়ে ফেলিয়া উধর্ব 'শিরা হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন ।” 

পুরুষপিংহ' বিদ্যাসাগরের মহত্ব সম্পর্কে শুধু বাঙালিরাই উচ্ছবাসত ছিলেন 
না, অবাঙালিরাও তাঁর প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ ॥ 'িধবাবিবাহ আন্দোলন বাংলায় 
তেমন সফল না হলেও, বোম্বেতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায় । বোম্বেবাসীরা 'বিষয়াটির 
এত অনুরাগী হয়ে ওঠেন যে “তাঁহারা সময়ের অবস্থা জানিয়া বিধবাবিবাহ য্যান্তসঙ্গত 
জ্ঞানে বিদ্যাসাগর প্রণীত রচনাসমূহ গুজরটশী ও মারাঠি ভাষায় অনুবাদ”*৮ করতে 
আরপ্ত করেন । বিষুখ পরশুরাম শাস্তীর অনুবাদের সূম্রে উনিশ শতকের ষাটের 
দশকেই 'বদ্যাসাগর হয়ে ওঠেন মারাঠ্িসমাজের আঁত পারাচতজন। স্েইকারণে 
১৮৭৩-এর গোড়ার দিকে এক মারাঠি ভদ্রলোক কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে 
দেখা করেন। 'বিদ্যাসাগরকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে তান মৃপ্ধ হন। তাঁর 
মুগ্ধতার বিবরণ “জ্ঞানপ্রকাশ” নামক একাঁটি মারাঠি কাগজে প্রকাশিত হয়। লেখাটির 
ইংরেজি অনুবাদ লন্ডনের জানাল অফ দি ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন 
প্রকাশ করে । সেখান থেকে পহন্দ- পৌঁট্রয়ট' এটি পুনমর্ীদ্রুত করে । এতে এ মারাঠি 
ভদ্রলোক বলেন ঃ 

এরকম একাঁট মানুষ দূলভ। ব্যান্তগত জীবনে সারল্যের প্রাতমৃতি" তান-_ 
আমাদের মতো মাথা তাঁর কামানো, পায়ে 'হন্দুস্তানী জ্‌তো আর পরনে ধাঁত-চাদর | 
প্রকৃত পাঁণ্ডত তানি, সংস্কারপ্রয়াস অব্যাহত রাখার জন্য সারাদন তান সংস্কৃত 
পুশথপন্ন ঘাঁটেন, ধনের ব্যাপারে তান উদাসীন । দূঢ়চেতা, সাহসী সংস্কারক 
তান, প্রকৃত অর্থেই একজন দেশপ্রোমক । দানের ব্যাপারে তান লাগামছাড়া, যাঁদও 
এর ফল তান সম্প্রীতি অনুভব করতে শুরু করেছেন। তাঁর কথার সঙ্গে কাজের 
কোনো অমিল নেই । আমাদের সঙ্গে তান তাঁর কন্যা ও পভ্রবধূর পাঁরচয় কাঁরয়ে 
দেন, তাঁর পৃন্ত্র ষে বধবাঁববাহ করেছে তাও জানাতে তান ভোলেনাঁন ৷ বড় মেয়ের 
1তাঁন ৯৬ বছর বয়সে 'বিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মেজ মেয়ের ১৪ বছর বয়স হলেও, 
এখনও তিন তরি বিয়ে দেনাঁন। দভাগ্যের বিষয়, তাঁর সংস্কারপ্রয়াস সম্পর্কে 
বাগালিরা খুব সহানুভূতিশীল নয় । সবাঁকছুই এখন তাঁকে একা সামলাতে 
হচ্ছে বলে তান তিন্তকণ্ঠে আমাদের কাছে আঁভিযোগ করেন।॥ তাঁর অনেক বন্ধু 
বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে অর্থসাহায্য করবেন বলে প্রাতশ্রুতি 'দিয়েছিলেন 'কিম্তু 
আঁধকাংশই তাঁদের প্রীতশ্র্াতি রক্ষা করেনান। বর্তমানে তিনি কুলীন ব্রাঙ্মণদের 
মধ্যে প্রচালত বহীববাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ॥। দলমতনির্ধিশেষে কলকাতার 
মানুষ তাঁকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে । যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তো তাঁকে কলকাতার 
বাগালিসমাজের অভিভাবক বলেই মনে করেন। পিতামাতার প্রাত তাঁর ভন্তিশ্রদ্ধা 
দ-স্টান্তস্বর্‌প । পযস্তকপ্রেম তাঁর চরিত্রের আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । তাঁর 
দানশটলতার কাহনী প্রবাদবাক্যের মতো কলকাতার লোকের ম:খে মুখে । দেশের 


বিদ্যাসাগর ১৬১ 


কাজ করতে 'গিয়ে ধণজালে জাঁড়য়ে পড়ায় বন্ধুরা মাঝেমাবেই তাঁকে দানের পাঁরমাণ 
একটু কমাতে বলেন--কিন্তু এর চিন্তামান্্ই তাঁর হাঁদয় িদশণ“ হয়। তাঁর সান্নিধ্যে 
যারাই এসেছেন, তাঁরাই তাঁর চাঁরন্রের ?নভরঁকতা দেখে আঁভভূত হয়েছেন । এমন 
একজন মানুষের দর্শন পেয়ে মুখ্ধ* আঁভভুত এ মারাঠি ভদ্রলোক গলখলেন £ 
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এই সর্বভারতীয় পরিচিতির জন্যই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অজ্পদন পরে তাঁর 
মাহমা কীর্তন করে মহাত্মা গাম্ধি গুজরাটিতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধটির 
ইংরেজি অনুবাদ ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫-এ হইপ্ডিয়ান ওপিনিয়ান” পশ্লিকায় প্রকাশিত 
হয়। মহাত্মা গাম্ধির মতে বাঙালি চাঁরন্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
জন্মসূত্রে একজন 'হন্দু-্রান্মণ হলেও» ব্রাঙ্মণ-শদদ্রু, হিন্দ-মৃসলমান সকলেরই প্রাত 
ছল তাঁর সমদ-ষ্টি। তান শুধু িদ্যারই সাগর নন, করুণারও সাগর | মধ্‌সৃদ্দন 
বিদ্যাসাগরের জীবিতকালে একটি 'চা'ঠিতে তাঁর সম্পর্কেষে কথা িখোছলেন, মহাত্মা 
গাঁম্ধর লেখায় যেন তারই প্রাতধ্বান শনলাম আমরা । 


এই হলেন 'বদ্যাসাগর । কিন্ত; মনে রাখতে হবেঃ সমকালে একদিকে যেমন 
অজজ্রধারায় তাঁর ওপর সাধুবাদ বাঁষত হয়েছে, দানধ্যান ও অন্যান্য নানা কাজের 
মধ্য দিয়ে তান পরিণত হয়েছেন প্রবাদপুরুষে অন্যদিকে তর 'কিছ-কিছ 'কাজকর্ম 
নিয়ে সমকালে প্রশ্ন উঠেছে । অনেকসময় সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর খবজে 
পাওয়া মুশকিল । 

ব্যাপারটার শুরু উাঁনশ শতকের পঞ্চাশের দশকে । সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিষন্ত 
হবার পর 'বাভন্ন পাঠ্যপস্তক 'নিবাচনের ব্যাপারে সরকার বিদ্যাসাগরের মতামত গ্রহণ 
করতে আরন্ত করেন । নিজে একজন পাঠ্যপযস্তক রচয়িতা ও একটি প্রকাশনালয়ের 
মাঁলক হওয়া সত্বেও তান বনাঁদ্বধায় অন্য প্রকাশনালয়ের পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে 
মতামত প্রকাশে ধা করলেন না। ধনজে একাঁট দ্কুলপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থের লেখক 
হওয়া সত্বেও সমকালে প্রকাশিত অন্য একাঁট ছান্রপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থ ( “সারাবাঁল” 
নবানচম্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৫১ ) সম্পকে বিরূপ মত প্রকাশ করতে তিনি ইতস্তত 
করলেন না। এই ধরনের মতামত প্রকাশের কালে অনেকসময় 'তান কাঁঞক্ষত 'নর- 
পেক্ষতা বজায় রাখতে পারছেন না বলে সমকালে আঁভযোগ ওঠে । ব্যাপারটা 'নিয়ে 
প্রথম প্রথম গ:ঃঞন চলতে থাকে, ব্যাপারটার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিদ্যাসাগর সেকালের দুই 


নী লমকালে 


খ্যাতনামা ব্যান্তর বই বাতিল করলে । রংপুর কুল্ডীগ্রামের জমিদার কালীচন্দ্র রায়- 
চৌধুরী শুধু বাভল্ল সমাজ-সংস্কার কর্মে উৎসাহী এক জঁমিদারই ছিলেন না, লেখক 
হিসাবেও সেকালে তাঁর কিছ; নামডাক 'ছিল। পর্বাংলায় প্রথম প্রেস স্থাপনের কাতত্ব 
তাঁরই । রঙ্গপুর বাতাবিহ” নামে একাঁট পান্রকারও প্রাণপূরূষ ছিলেন তান । ১৮৬২-য় 
কলকাতার চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রেস থেকে তাঁর "স্বভাবদপপণ”-এর প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। 
বালকদের নীতিজ্ঞান ও ধম'্জান [শিক্ষা দেবার জন্য ইংরোজ বই অবলম্বনে তিনি এই 
বইটি রচনা করেন। এাঁটকে পাঠ্যতািকাভুন্ত করা যায় কিনা সে সম্পকে" মতামত 
দেবার জন্য বইটি বিদ্যাপাগরকে পাঠানো হয় ॥ বিদ্যাসাগর বইটির ভাষা, প্রকাশভাঙ্গ 
ও বিষয়বস্তু; সম্পর্কে আপাত্ত জানিয়ে এটিকে পাঠ্যপুস্তক করার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ 
করেন। বইটির ভাষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আপাতত কিছুটা 'বভ্রাস্তকর । 
পরমে*্বর তোমাকে যে এক বুদ্ধিবাত্ত প্রদান কারয়াছেন তদ্ছারা দুরন্ত পশুরাজাকে 
তোমার পদাবনত কারিতে পার”*২০_-১৮৫২ সালে রাঁচিত এই গরদ্যরীতিকে দুরূহ বলা 
যায় কিনা সন্দেহের বিষয় । আসলে বইটির বিষয়বস্ত; ঈশ্বর সম্পর্কে অনাগ্রহী 
বিদ্যাসাগরের পছন্দ হবার কথা নয় এবং সেই কারণেই তান সম্ভবত এটিকে বিদ্যালয়ের 
পাঠ্যপ[ন্তক হিসাবে মনোনীত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। ব্যাপারটায় কিছু লোক 
অসম্ভপ্ট হন। প্রাতীক্রিয্না আরো ব্যাপক রুপ নেক, বিদ্যাসাগর যখন সেকালের আর 
এক নামকরা সংস্কৃত পণ্ডিত মুুস্তারাম 'বিদ্যাবাগণীশের দুটি বইকে পাণ্যপ[ুস্তক 'হসাবে 
অনমোদন করতে অসম্মত হন। মূ.স্তারাম বিদ্যাসাগরের বিশেষ পরাঁচত। সংস্কৃত 
কলেজে একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছিলেন তাঁরা । সংস্কৃত কলেজে পড়া শেষ করে 
মৃন্তারাম ফিছীদন হিন্দু কলেজে এবং পরে কলকাতা মাদ্রাসায় 'শক্ষকতা করেন। 
চাকরিজীবনের শুরু থেকেই তান 'বাঁভন্ন ছান্নুপা্য গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন। 
সাহিত্যিক হসাবে তানি সেষগে রাঁতমতো খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । ১৮৫৫-য 
“ক্যালকাটা 1গ্রশ্চান অবজাভরি”-এ প্রকাশিত বাংলা লাহত্য সম্পাকত একাঁট লেখায় 
তাঁর বশেষ প্রশংসা করা হয় । ১৮৫২-য় চালস ল্যামের “টেলস ফ্রম শেক্সাঁপয়র" 
অবলম্বনে তান 'অপৃবোঁপাখ্যান, রচনা করেন। এর পরের বছর “সংবাদ পুণ্োঁ- 
চন্দ্রোদয়* প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় “আরবীয়োপাখ্যান*-এর প্রথম থণ্ড ॥ দুটি বইকেই 
স্কুলপাঠ্য করতে চেয়েছিলেন মূন্তারাম । বইদনাট বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী 
কনা সে বিষয়ে সরকার বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে চান। বিদ্যাসাগর দুটি 
বইকেই বালকপাঠের অনহপযোগী বলে ঘোষণা করেন । “আরবীয়োপাখ্যান'-এর প্রথম 
খণ্ডের ভাষা দুবোঁধ্য না হলেও “মধ্যে মধ্যে ভাষার অপ্পাবন্রতা রূপ দোষ' “সম্বাদ 
ভাস্কর” এর সমালোচকের চোখে পড়ছিল ।২১ বইটির কোনো কোনো গল্প রীতিমতো 
অগ্লীল (যেমন নরসুন্দরের ছ্িতাঁয় ভাইয়ের কাঁহনী )। এইসব কারণেই সম্ভবত 
[বিদ্যাসাগর বইটিকে বালকপাঠের উপযুক্ত মনে করেনান। কিম্ত শেকসাপিয়রের কাহিন 
অবলম্বনে রাচিত “'অপবোঁপাখ্যান' সম্পর্কে তাঁর আপাঁত্তর কারণ বোঝা মুশকিল। 


বিচ্াসাগর ৩৭১ 


মুশাঁকল বলেই বিদ্যাসাগরের 'সি্ধান্ডের প্রাতবাদ জাঁনয়ে কস্যাচিৎ ষথার্থবাদনঃ 
নামাস্তরালে জনৈক ব্যান্ত “সম্বাদ ভাম্কর+-এ একট চিঠিতে ক্ষোভপ্রকাশ করে ছলখলেন £ 

পবদ্যাসাগর ভট্রাচার্যয মহাশয় গবণমেস্টের প্রিয়পান্ হইয়াছেন তদ্ধেতু মনুষ্যকে 
মনূব্য জ্ঞান করেন না একথা সর্বন রাষ্ট্র হইয়াছে 'তাঁন ব্যতশত সংসারে বিদ্বান কেহ 
নাই ইহাই জ্ঞান কাঁরয়া থাকেন ইহা অত্যাশ্চর্যয বলিতে হইবেক অতএব আম তাঁহাকে 
জানাই সাগর থাকলেই মহাসাগর থাকে ইহা যেন তান স্মরণ কারিয়া থাকেন। 
সম্পাদক মহাশয় পাশ্ডিতবর শ্রীষৃত মূক্তারাম 'বিদ্যাবাগীশ ভট্রাচার্ধ্য মহাশয়ের প্রণীত 
আরবায়োপাখ্যান ও সেক্সাপয়র এই উভয় গ্রন্থ উত্তম হইলেও বিদ্যাসাগরের চক্রান্তে 
তাহা যাঁদচ সরকার বিদ্যালয়ে আদরণীয় হইল না তথাপি তাহা পাঁড়য়া থাকিল না 
সকল বিহ্বান সমাজে সমাদৃত হইয়াছে এব? রঙ্গপুরচ্ছ কুণ্ড্যাধপাতি শ্রীষুক্ত বাবু 
কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশর স্বভাবদর্পণ নামে এক প.্স্তক প্রস্তুত কাঁরয়া সরকার 
পাঠশালার ছান্্গণের পাঠাথে" পাঠাইয়াছিলেন তাহাও বিদ্যাসাগর চক্রান্ত করিয়া 
গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে দেন নাই এসকল পযন্তকে কি ক দোষার্পণ করেন শুনিতে 
পাইলে উত্তর দিতে পাঁর বিদ্যাসাগর বালকবোধের কারণ ষে সকল ক্ষুদ্র ক্ষ: প্রস্তাব 
লেখেন তাহা ভিন্ন যেসকল গ্রন্থ শন্ত আশয়ে রাঁচিত হইয়াছে যাহার ভাব পাঁশ্ডিতেরাও 
সহজে প্রাপ্ত হন না তাহা 'কি বিদ্যাসাগরের মতে গ্রচ্ছু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না কেবল 
অশ্বোধাবাঁতি গোঃ শব্দায়তে ইহাই 'কি ছান্রগণের পাঠ্য হইয়াছে আপনকার কাগজে 
বিদ্যাসাগরের বিদ্যাপ্রকাশ দেখিয়া আমারও তৃষাশ্রত পুরাতন আগ্ন প্রজ্বলিত হইরাছে 
তৎপ্রষ-ন্ত এই পন্খানী মহাশয়ের সা্িধানে প্রেরণ করিতেছি ।”২২ 

'আরবীয়োপাখ্যান+ 'বদ্যাসাগর বাতিল করলেও, বইটি সেকালে জনীপ্রয় হয়োছল । 
১৮৫৫-র মধ্যে বইটির ১৫০০ কাপ 'বাক্র হয়ে ষায় ।২৩ মন্তারামের বই কি বিদ্যাসাগর 
9116191% 38105, জন্য বাতিল করোছিলেন ? কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জোর 'দয়ে 
বলেছেন “তাহার এই ৭805181 1০81005৬* সম্বন্ধে আমার 'বন্দুমান্ত সন্দেহ নাই ।” 
এই ঈর্ষাকাতরতার জন্যই কি 'তান বাঁঙ্কমচন্দ্ু চট্টোপাধ্যায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভুদেব মুখোপাধ্যায় নবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামা- 
চরণ সরকার প্রভাতি সকলেরই লেখার খত ধরতে ব্যস্ত ছিলেন £ এই ব্যস্ততা মাঝে 
মাঝে কিরকম অশোভনভাবে আত্মপ্রকাশ করত, বিদ্যাসাগরের একজন অতি 
স্নেহভাজন ব্যান্ত সে সম্পর্কে একটি কাঁহনী আমাদের শুনিয়েছেন। বাঙ্কমচন্দ্বে 
'মৃণািনী'তে একটি গান আছে-_-কপ্টকে গঠিল বাধ, মৃণাল অধমে” । মৃণালে 
কাঁটা থাকে না, থাকে নালে। ব্যাপারটা 'নয়ে বাঁঙ্কমকে খোঁচা দেবার সুযোগ ছাড়লেন 
না তিনি। পর্ণচন্দ্রদে উদ্ভটসাগরকে বিদ্যাসাগর খুব স্নেহ করতেন। একদিন 
তাঁকে বললেন, “পণ মণালের গায়ে কণ্টক হয় না এবং মৃণাল যে নাল হইতে পৃথক 
বস্তু, তাহার সম্বন্ধে তুই একটা প্রবন্ধ লাঁখতে পাঁরস। বাঞ্কমের মৃণালিনী গ্রন্থের 
গানটা লইয়া তুই সমালোচনা 'লিখিতে আর কর ।”২৪ প্রবম্ধাট লিখে আনলে তিনি 


১৭২ লঙ্কালে 


সেটি দেখে দেন এবং পূরণচন্দ্রকে এ-বিষয়ে বেশাকছ তথ্য "দিয়ে সাহাধ্য করেন । 
সমকালীন আঁধকাংশ লেখককে (ব্যতিক্রম হরচন্দ্রু ঘোষ ও অক্ষয়কুমার দত্ত) তানি 
তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন । নতুন লেখকরা তাঁকে তাঁদের বই উপহার দিলে 'তাঁন 
তা খুলেও দেখতেন না। এ সম্পকে সমকালীন একটি পান্রকা মন্তব্য করে ৪ 'অধনা 
যাহারা বাঙ্গালাভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহাদিগের কোনো গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেই প্রায় 
সবাগ্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একথা গ্রন্থ উপহার দিয়া থাকেন । কিন্ত, লোকে বলে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদিগের রাঁচিত কোন গ্রন্থের প্রীত দৃষ্টিপাত করেন না।*২৫ 
তবে যাঁদের তান পছন্দ করতেন, সেইসব লেখকদের বইয়ের কোনো দোষ তাঁর চোখে 
পড়ত না। হরচন্দ্র ঘোষের কথাই ধরা ধাক। শেক্সীপয়রের 'মােন্ট অফ ভোনিস" 
অবলম্বনে ১৮৫৩-য় তান রচনা করেন “ভানুমতণ "চত্তীবলাস” । সরকার 'বদ্যাসাগরকে 
এটর গুণাগুণ যাচাই করতে দেন। হরচন্দ্রের ভাষা অত্যন্ত গুরুগন্ভীর, তার ওপর 
ভারতচন্দ্রের অন:সরণে নায়ক-নায়িকার মিলনের যে বর্ণনা তান 'দয়েছেন তা আর 
বাই হোক, অজ্পবয়স্ক ছাত্রদের উপযোগী নয়-_ 
বসন হইল শেষ, গাঁণকার হইল বেশ 
রাঁতদেশ হইল দীপ্যমান। 
হের যুগ পয়োধর, তোমার প্রথর কর 
নথাঘাতে কারল বক্ষত। 
বর ঝর ঝরে ঘাম, থর থর কাঁপে ঠাম, 
দরদর ডরে অঙ্গ কত।”২৬ 
বইটিতে এই ধরনের অলজ্জ কামলগলার বর্ণনা থাকা সত্বেও, বিদ্যাসাগর এটিকে স্কুল- 
কলেজের ছান্রদের উপযোগী মনে করেছেন। 
মৃন্তারামের বইটি বাতিল করার পেছনে আর একটি সম্ভাবনাও ডীঁড়য়ে দেওয়া যায় 
না। মবস্তারামের বইয়ের প্রকাশক ছিল লংবাদ প.চন্দ্রোদয় প্রেস । এরাও প্রচুর 
পাণ্যপ,স্তক ছাপত । এদের প্রকাশিত কোনো বইকে ছাড়পন্র দেওয়া মানেই সংস্কৃত 
প্রেসকে প্রাতিহবান্ছিতার মুখে ফেলা । মনে রাখব, বিদ্যাসাগরের চরিত্রবোশল্ট্য সম্পকে 
কৃষ্ষকমলের সেই বিখ্যাত উীন্ত, (বিদ্যাসাগর ) ০৪ 00 06872 01090061 10681 
(06 €171006, 
মুস্তারামের বই বাতিল করা নিয়ে বাদানৃবাদের জের পুরোপহার 'িটতে না ?মটতে, 
১৮৫৭-য় কাঁলদাস মৈন্রের একটি ভূগোল বই বাতিল করাকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরকে 
রশীতমতো অস্বাস্তকর অবস্থায় পড়তে হয়। ১৮৫৭-র গোড়ার দিকে শ্ীরামপুরের 
তমোহর প্রেসের মালিক শ্রীনাথ দে কালিদাস মৈত্রের লেখা “বাম্পীয় কল ও ভারতবধাঁয়্ 
রেলওয়ে” “ইলেকাট্ররক টোলগ্রাফ' ও' ভূগোল-বিজ্ঞাপক' এই তিনটি বই পাঠ্যতািকাতুন্ত 
করার জন্য সরকারের কাছে পাঠান । বইগল সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতামত জানতে 
চান সরকার । বিদ্যাসাগর জানান, তিনটি বই-ই এত অশুদ্ধ ও জড়তাগ্রস্ত ভাষান্ন 


বিষ্ভাাগর 


লেখা যে এগ্ীলকে কোনোভাবেই স্কুলপাঠ্য করা যায় না। বইগ্ীল আসলে ছাত্রদের 
জন্য নয় সাধারণ পাঠকদের মুখ চেয়ে লেখা । ভূগোল বইটি সম্পকে এর আতীরন্ত 
একটি আপাতত জা'নয়ে তান বললেন ঃ 
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সত্যই কালিদাস মৈন্র তাঁর ভূগোল বইতে শাস্তকারদের অনেক উীন্তকে গ্রহণযোগ্য 
মনে করেননি । ভুমিকায় 'তাঁন বলেন, “যাহারা পূর্বসংস্কার অনুসারে পাঁথবী 
অচলা জ্ঞান করিয়া থাকেন তাঁহারাঁদগের সেই সংস্কার নিতান্তই এই প্রথম খণ্ড পাঠে 
বিলোপ হইবেক।” অনন্ত নাগ মাথার ওপর পথবীকে ধারণ করে আছেন এবং সেই 
অনস্তকে কুর্ম পৃষ্ঠে বহন করছেন-_-এসব মতও 1তাঁন তাঁর বইতে খণ্ডন করেন। 
ব্যাপারটা বিদ্যাসাগরের ভালো লাগোনি বলেই তানি এ সম্পকে আপাতত জানান। 
শাস্তবরোধন মতের অজুহাতে বিদ্যাসাগরের মতো একজন মানুষ একাঁট পাঠ্য বইকে 
বাতিল করে 'দিচ্ছেন, ব্যাপারটা সেকালে অনেকের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়ে- 
ছিল।২৮ বইটির প্রকাশক শ্রীনাথ দে সরকারকে তার [সিদ্ধান্ত পুনাববেচনার অনুরোধ 
সম্বাঁলত পন্রে বিদ্যাসাগরের এই ধরনের মনোভাবকে কটাক্ষ করে লিখলেন ঃ 
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শৃধু প্রকাশক শ্রীনাথ দেই নন, সেকালের খ্যাত দৌনক ছইধালশম্যান'ও 
[বদ্যাসাগরের মনোভাবের তীর সমালোচনা করে । ঘটনাটি সম্পরকে ৪ মাচ” 
১৮৫৮-য় “ফ্রেন্ড অব হীনন্ডিয়া* মন্তবা করেঃ বিদ্যাসাগরের মতো একজন মানুষ শাস্ত- 
ধিরোধদ মত প্রকাশিত হয়েছে বলে একটি বই বাতিল করছেন _এটা ভাবা যায় না। 
ব্যাপারটিতে িচাঁলত হয়ে বিদ্যাসাগর “ইধালশম্যান” সম্পাদককে একটি চিঠি পাঠিয়ে 
আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, শাস্নীবরোধী মতপ্রকাশের জন্য নয়, 'িতাঁকতি নানা 
কথা থাকার জন্যই বইটিকে তান ছান্রপাঠ্য হিসাবে সুপারিশ করেনাঁন। তাছাড়া 
সাঁহত্যগ্ণ বলতে ধা বোঝায়, বইাঁটতে তা একেবারেই নেই ।৩০ "চিঠিটি প্রকাশিত 
হবার কয়েকাঁদনের মধ্যেই “ইধীঁলশম্যান+এর এক প্রাতীনিধি জানালেন, 'বিতাঁকতি 
মতপ্রকাশের জন্য নয়, সম্পণ ব্যান্তগত কারণেই বিদ্যাসাগর বইটি বাতিল করেছেন। 
ভূগোল বইটির লেখক বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ পযস্তকের প্রাতিবাদ করে একটি 
প্যাম্তকা লেখেন। আর সেই আক্রোশেই বিদ্যাসাগর তাঁর বইটি বাতিল করে দেন। 


১৭৩ 


* গর নিবাসি প্রকালিদ'স টমত্্র প্রণীত । 


॥ 


১৭৪ সমকালে 


আভযোগাঁটকে একেবারে অমূলক বলা যায় না। বধবাঁববাহ প্রচলিত হওয়া উঁচত 
দিনা এতাছ্বষয়ক প্রস্তাব'এর বিরোধিতা করে শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র “পোৌঁণ“ভব 
খণ্ডনং' িখোছলেন । কাঁলদাস মৈত্রের মতগূীল কেন গ্রহণযোগ্য নম্র, তা নিয়ে 
গিধবাববাহ-_ছ্িতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর আলোচনাও করেন। তা করার পরও 
[িধবাবিবাহ বিষয়ে কািদান মৈন্লের মনোভাব বদলায়নি । তাই তান তাঁর “বাম্পীয় 
কল ও ভারতবষাঁয় রেলওয়ে" বইটিতে কলকাতার কথা বলতে গিয়ে লেখেন, “১৮৫৫ 
সনে হিন্দ বিধবাদগের বিবাহ হওয়া উচিত বাঁলয়া একখান ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ 
হইয়াছে । কিন্ত; এটি কিল্তুর 'িবষয়। িবধবাবিবাহ সম্পর্কে কালিদাস মৈন্রের 
এই ধরনের মতামতের জের 1হসাবেই কি বিদ্যাসাগর তাঁর বইগুলি বাতিল করে 
[দয়োছলেন ? বইগুঁলর ভাষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আভিযোগ মেনে নেওয়া কঠিন । 
একটু উদ্াহরণ দেওয়া যাক। শ্রীরামপুরের বিবরণ 'দিতে গিয়ে কালিদাস মৈত্র লেখেন, 


“এই মহাত্মারা ১৯৮১৪ সনে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় কাঁরয়া শ্রীরামপ্‌রে 
শ্লীরামপুর কালেজ' নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ।..*এই "বিদ্যালয়ে চল্লিশ হাজার 


জিওগাফি ১৮ 


প্রীরামপুরনিবালি বিদোৎসাহি উ্রমান বাবু গ্রীনীথ দে 
্ চতুরুরিদ্‌ মহাশয়ের এইকপ সংকল্প যে ইংরাজি বিদ্ঞান 
ভুগোল-বিজ্ঞাপক ৃ কা ও সাহিতাহইভে নান! বিষয় প্রচলিত বচ্ীম "াযাফ 


সঙ্কলন কত পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন । তণ্সধ্ো " বাঁ 
শলীয় কল ও ভারতবখাঁয় রেলওয়ে” নামক এক খণ্ড পুশ্তক 
ও “ইলেকটুক টেলিগ্রাফ ব! তড়িৎ বার্তীবং প্রকরণ” ন' 
মক আর এক থণ্ড পুস্তক বাঙ্গল। ভাষায় প্রকাশ ভইয়ং- 
,  ছে। সম্প্রতি এই ভূঞ্পোল-বিজ্ঞীপক-নামক পুস্ু: এক 
১খগড। খু প্রকাশ হইল। ই পুস্তক চা!র খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবেক॥ 
লরি চার খণ্ডে ভূগোলসমব্ধীয় য যাবতীয় প্রয়োজপীয় বিষয় 
কাশ কর! যাইবেক | প্রত্যেক খণ্ডে বিষয় বিশেখের 


চ1রিখণে বিবৃত) 


শ্রীযৃত বাবু গ্রনাধ দে চতুধু রিণের বিঃ ব্বিরণ লিখিত হইবে । 


এই প্রথম খণ্ড ভূগোল-বিবরণে কেবল পৃখিবীর আ- 
বন্ুমত্যনুসারে কার প্রকার ও গতির বিষয় বিলক্ষণমতে সাধানুসারে 
'জিখিত হইয়াছে । যাহার “ুর্ব সংস্কার অনুসারে 
পৃথিবী অচল! জ্ঞান করিয় থাফেন তাহারদিগের সেঈ 
ম*দ্ধার নিতাগ্ই এই প্রথম খণ্ড পাঠে থিলে।প হউবেক 





ইরা, 22" ভমোহহণ মলি ইরা 5 ইতি! 
৪৮০০০০০১০১০ ৪টি শীকালিদাল শার্দণাঃ। 


যে বইটি লম্পর্কে বিদ্যাসাগরের কিছু মন্তব্যকে কেন্ত্র করে একসময় 
প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, সেই বইটির আখ্যাপত্র ও ভূমিকা 


বিস্তামাগর ১৭৫ 


খণ্ড নানাজাতীয় পযুস্তক 'ছিলঃ অনবধানতাপ্রষুস্ত আঁধকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ।, 
এই গদ্যরীতিকে বিদ্যাসাগর বললেও 4094০০81866 8100 ০1003$৬+ বলে মেনে নেওয়া 
কঠিন । ভূগোল বইটি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের 'িরপতার আর একাঁট কারণও ডীড়য়ে 
দেওয়া যায় না। 'বদ্যাসাগর সংস্কৃত প্রেস থেকে “ভূগোল বিবরণ” নামে একাঁট বই 
প্রকাশ করেছিলেন । এটি খুব ভালো চলত । কািদাসের ভূগোল বইটিকে পাঠাপ্স্তক 
হিসাবে ছাড়পন্ত্র দিলে “ভূগোল বিবরণ'-এর বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে - বিদ্যাসাগর 
ক তাই মনে করেছিলেন ? যাই হোক 'ইংলিশম্যান'-এর প্রাতানধির অভিযোগের 
কোনো জবাব 'কন্ত্‌ বিদ্যাসাগর দিতে পারেনাঁন। 
হইংিশম)ান'-এর প্রতিনিধির এই অভিষোগ সত্য হোক বানা হোক, এই সময়ই 
পাঠ্যবইয়ের দাম বাড়িয়ে মান্লাতীরন্ত লাভ করার একটি আঁভযোগ তাঁর সম্পর্কে 
শোনা যেতে থাকে । এই অভিযোগ কতথান য্বাস্তয:স্ত তা বোঝার জন্য একটু পূবকথা 
জানা দরকার । সংস্কৃত কলেজে আযাসষ্ট্যান্ট সেক্রেটাঁর হিসাবে কাজ করার সময় 
বদ]াসাগর ও মদনমোহন তকাঁলঙ্কারের যৌথ উদ্যোগে একটি কাঠের প্রেস ও টাইশ 
কেনা হয়৷ প্রেসাটর নাম দেওয়া হয় সংস্কৃত প্রেস। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন 
ছিলেন এই প্রেসের সমান অংশের আধিকারী। প্রেসাট কেনার জন্য নীলমাধব 
মখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ৬০০ টাকা ধার নেওয়া হয়। অজ্পাদনের মধ্যেই মদন- 
মোহন সম্পাঁদত “অন্নদামঙ্গল' 'বিক্লি করে এই খণ শোধ করা হয়। সংস্কৃত প্রেসের 
সঙ্গে বই 'বাক্ুর জন্য খোলা হয় সংস্কৃত প্রেস িপোজিটার ৷ এখানে নিজেদের ও অন্য 
লেখকদের বই বিক্রির জন্য জমা থাকত । উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই পাঠ্যপুস্তক 
রচয়িতা হসাবে বিদ্যাসাগরের নাম ছাড়িয়ে পড়ে, দিন দিন তাঁর খ্যাতি ও বইয়ের 
চাঁহদা বাড়তে থাকে । বিদ্যাসাগরের সব বই সংস্কৃত প্রেস থেকে বেরোত । শৃধ 
তাই নয়, একালের অন্যান্য ধবাঁশস্ট লেখকদের বইগীলও এখান থেকে প্রকাশিত হতে 
লাগল ।॥ ফলে পাঠ্যপাস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রেস ক্রমেই অগ্রাতিদ্বন্্বী হয়ে উঠতে 
থাকে, তার সঙ্গে প্রাতযোগিতায় সরকারি সাহায্যপুষ্ট স্কুল বুক সোসাইটি 'পাছয়ে 
পড়তে থাকে । সুলভ মূল্যে ছান্রপাঠ্য বিভিন্ন বই প্রস্তুত ও প্রকাশই সোসাইটির 
একমান্র উদ্দেশ্য ছিল না, দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে এইসব বই তাঁরা 'বিদ্যাকেন্দ্ 
পলকে সরবরাহও করতেন । 
একাঁদকে ব্যবসা যখন জমে উঠছে, অন্যদিকে তখন মদনমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 
সম্পও হয়ে উঠেছে তিন্ত থেকে তিস্ততর । বিদ্যাসাগর দেখলেন, এইরকম তিস্তা নিয়ে 
দুজনের একত্রে ব্যবসা চালানো মূশকিল। তাই তানি শ্যামাচরণ দেকে দিয়ে 
তকলিঙ্কারের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, হয় তিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁর প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে 
প্রেসের পুরো অংশ কনে নিন, অথবা তাঁর অংশ বিদ্যাসাগরকে বেচে 'দিন। মদন- 
মোহন িজের অংশ বিদ্যাসাগরকে 'বাক্ত করে দিতে রাজি হলেন। তারানাথ 
তকবাচস্পতি, শ্যামাচরণ দে ও রাজকৃ্ণ বন্দ্যোপাধ্যারকে নিয়ে গঠিত একটি সালিশি 


১৭৬ সমকালে 


কমিটি কার 'কি পাওনা-__তাও ঠিক করে 'দিলেন। ককিল্তু ব্যাপারটির চূড়ান্ত ফয়সলা 
হবার আগেই মদনমোহনের মৃত্যু হয় । তাঁর মৃত্যুর অজ্পাঁদন পরে সমস্ত পাওনা-গণ্ডা 
বুঝয়ে 'দয়ে মদনমোহনের স্ত্রীর কাছ থেকে বদ্যাসাগর প্রেসের বাঁক অধাংশ নে 
?নলেন। ফলে এইসমর থেকে সংস্কৃত প্রেসের মালিকানা পুরোপুরি বিদ্যাসাগরের 
হাতে চলে এল। আসার পর ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটল, বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার 
ক্ষেত্রে তাঁর কারবার প্রায় একচোঁটয়া হয়ে দাঁড়াল । 

সংস্কৃত প্রেসের বইয়ের দাম এমনিতেই ছিল একটু বৌশ ( উদাহরণস্বরপ বলা যায়, 
ণিদ্যাসাগর মার্শম্যানের পহাস্ট্রি অব বেঙ্গল'+এর ষে অন:বাদ প্রকাশ করেন, তার পেপার 
ব্যাক সংস্করণের দামই ছিল দহটাকাঃ অথচ ১৮৫৩-য় স্কুল বুক সোসাইটি থেকে 
মারশম্যানের পহাসষ্ট্র অব বেঙ্গলএর যে অন্বাদাঁট প্রকাশিত হয়, তার বাঁধাই 
সংস্করণের দাম মান্র ১২ আনা )১ বাজারে এইসব বইয়ের বিপুল চাহিদা লক্ষ্য করে 
1বদ্যাসাগর এই দাম আরো বাড়িয়ে দিলেন । ব্যাপারটা শিক্ষািস্তারে আগ্রহী 
মানুষদের চোখ এড়াল না। এইসময়ই সরকার 'বিভন্ন ধরনের বাংলা স্কুলের উন্নতির 
জন্য 'ি ক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তা খাঁতয়ে দেখার জন্য একাঁট কাঁমাটি গঠন 
করলেন । এই কাঁমটির সদস্যরা হলেন উদ্রোঃ লং, চ্যাপমান, হ্যান্ড, রজাস+ হজসন 
প্রাট ও বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্যারীচরণ সরকার ॥ কয়েকাঁট বৈঠকে মিলিত 
হবার পর কাঁমাটির সম্পাদক রজার্স ৪ নভেম্বর, ১৮৫৬-য় ?বদ্যাসাগ্ররকে একট চিঠিতে 
জানালেন £ 4515 001201016066 916 ০01 01891019*0080 0176 02106 ০1 016 
3০০18 10001591160 010067 9011 010000010 1199 21] 210106 0০01 1011) 
0120 25 ৫6917680165 8710 16 19 01061651015 ৬10) 81586165750 01021 0169 
16811) 01) 1176 2909010)129191116 16016]: 1701) 1116 96019091 ০ 06 
991)09091 73০০% 9০9০1609+ 0180 090 19৬০ 18519 181560 0116 [01899$ 0? 01)056 
90165 90111 17181851. তাই কমিটির পক্ষ থেকে 'বদ্যাসাগ্ররকে বাংলা স্কুলের পাঠ্য- 
বইগুলর দাম কমানোর অনুরোধ করা -হল। 


এ ধরনের 'চাঠ পেয়ে বিরন্ত হলেন বিদ্যাসাগর । কাঁমাঁটকে তান জানয়ে দলেন, 
তাঁর নিজের এবং অন্যদের যেসব বই 1তাঁন প্রকাশ করেছেন, তার দাম অনেক বিবেচনা 
করেই স্থির করা হয়েছে । এই দাম বোশও নয়, অন্যাধ্যও নয় ॥ তাই বইয়ের দাম 
কমানোর কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তবে কমিটি ইচ্ছা করলে তাঁর বইগলি বাদ 
দিয়ে অন্য পয্স্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারেন । 

বদ্যাসাগরের চিঠি পেয়ে কমিটি রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেলেন। রাতারাতি 
লোক লাগয়ে বই 'লাখয়ে প্রকাশ করা তো মুখের কথা নয় । আর প্রকাশ করা গেলেও; 
তার মান বিদ্যাসাগরের বইয়ের কাছাকাছি যেতে পারবে না। তাই সরকারের তরফ 
থেকে বদ্যাসাগরকে অনুরোধ করা হল, সংস্কৃত প্রেসের কিছ: বইয়ের স্বত্ব যাঁদ তান 
স্কুল বুক সোসাইটির হাতে তুলে দেন, তাহলে সরকারের পক্ষে স্ুলভম[ল্যে পন্তক 


বিষ্ভানা'গর ১৭৭ 


প্রকার করে জনশিক্ষা বিস্তারের কাজ ত্বরাম্বিত করা সম্ভব হবে। বিদ্যাসাগর ীকল্তু 
সপন্টভাষায় জানিয়ে দিলেন, সংস্কৃত প্রেসের কোনো বইয়ের স্বত্ই স্কুল বুক 
সোসাইটির হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বইয়ের দাম কমানো সম্পকে অনেক 
ভেবেচিন্তে একটি প্রস্তাব তান সরকারের [িবেচনার জন্য পাঠালেন। ধৃতাঁন জানালেন, 
বাংলা স্কুলগুিতে দু”বছরে যত বই লাগে তা যাঁদ একসঙ্গে ছাপান যায়, তাহলে লাভ 
না কাময়েও দাম কমানো যায়। তবে এ কাজ করার জন্য প্রচুর টাকা প্রয়োজন । এই 
টাকাটা সরকার যাঁদ তাঁকে আঁগ্রম দেনঃ তাহলে অনায়াসেই ব্যাপারটা কাধ'কর হতে 
পারে । এই চিঠির সঙ্গে সংস্কৃত প্রেসের ১৫টি বই ( বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ, বর্ণ পরিচয় 
২ ভাগ, শিশুশিক্ষা ৩য় ভাগ, বোধোদয়, নঙীতিবোধ, বাংলার ইতিহাস, চারুপাঠ ১ম 
ভাগ, চারুপাঠ ২য় ভাগ» ভূগোল 'বিবরণ, নীতিসার ১ম ভাগ, নীতসার ২য় ভাগ, 
পারিগাঁণতঃ পদার্থবিদ্যা ১ম ভাগ, বাহ্যবস্তু ১ম ভাগ ও বাহ্যবস্ত; ২য় ভাগ) 
প্রকাশের জন্য আঁগ্রম কত টাকা প্রয়োজন এবং টাকা পেলে কোন্‌ বইয়ের দাম কত 
কমানো হবে ( যেমন চারুপাঠ ১ম ভাগের দাম ৬ আনার জায়গায় হবে ৪ আনা ) তারও 
একটা হিসাব তান সরকারের কাছে পেশ করলেন ।5* 'বদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব 
সম্পকে স্কুল পরিদশকদের মতামত জানতে চাইলেন সরকার ॥। রবিনসন ও রোয়ার 
বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের অনকুলে মত দিলেন, লজ 1বরোধিতা করলেন । উড্রো 
বললেন, প্রপ্তাবাঁট মন্দ নয়, তবে বিদ্যাসাগর যে ১৫টি বই প্রকাশের জন্য আঁগ্রম 
চেয়েছেন, তার মধ্যে ৮াঁটর জন্য অথ" মঞ্জুর করলেই যথেষ্ট । উদ্রোর মতাঁটিই সবচেয়ে 
গ্রহণযোগ্য মনে হওয়ায় সরকার ৩০. ৩. ১৮৫৮-য় বিদ্যাসাগরকে 'বণণপাঁরচয়” ৯ম ভাগ, 
বিণপারচয়* ২য় ভাগ? শশশুশিক্ষা” ৩য় ভাগ “বোধোদয়” নিিতিবোধ” “বাংলার 
ইতিহাস+ “ভূগোল বিবরণ” ও “পাটিগাঁণত”_ এই ৮টি বই প্রকাশ করার জন্য ভাগ্রম 
অর্থবরাদ্দ 1হসাবে ০১১৫৬ টাকা ১২ আনা মঞ্জুর করলেন । আঁগ্রম এই অর্থ 1নয়ে 
ঠবদ)াসাগর বইগ্ীল ছাপলেন এবং পূর্ব প্রাতশ্রুুত মতো দামও কিছুটা কাঁময়ে 
দিলেন। বইগুঁল বাক হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার খণ বিদ্যাসাগর পাঁরশোধ করে 
দিলেন। ফলে পরের বছর প.্তক গ্রকাশের জন্য আবার ৮২০৩ টাকা ২ আনা আগ্রিস 
হিসাবে সরকারের কাছ থেকে পেতে তাঁর কোনো অন্গুবিধা হল না । 


এইকালেই স্কুলপাঠ্য পুস্তক বেচে বিদ্যাসাগরের অধিক লাভ করার প্রবণ্তাকে 
রীতিমতো কটাক্ষ করলেন উড়ো । ১৮৫৮৬ সালের রিপোর্টে তিনি বললেন ঃ গত পাঁচ 
বছরে বাংলা বইয়ের বাক অনেক বেড়ে গ্রেছে এবং ক্রমেই তা আরো বেড়ে চলেছে । 
গত বছর ধমগ্রস্থ বাদে ৮৯০১০০০ কাপ বাংলা বই ছাপা হয়েছে । বোঝাই যাচ্ছে, প.্স্তক 
রচনা ও প্রকাশ এখন অত্যন্ত লাভজনক এক ব্যবসা । এই কারণেই সাম্প্রাতক কালে 
বাঙাল গ্রন্থকাররা তাঁদের গ্রন্থস্বত্ব সম্পকে হয়ে উঠেছেন অতি সচেতন। সংস্কৃত প্রেস 
তো থোলাথ্মীল সরকারকে জাঁনয়ে ?দয়েছে তাদের প্রকাশিত কোনো বইয়ের কাঁপরাইট 
তারা সরকারকে বিক্রি করতে আগ্রহী নয়॥। সাম্প্রাতককালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
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১৮ ও লমকালে- 
তদনূসারে কার্ষয করিতেন । কেহই তাঁহাকে তাহা হইতে বিচলিত বা পশ্চাৎপদ 
কাঁরতে পারতেন না।”**১ এজন্য প্রয়োজন হলে আত ঘাঁনণ্ঠ বন্ধূর সঙ্গে দূ্বযবহার 
করতেও কুঁণ্ঠিত হতেন না। একটা ঘটনার কথা বাল -_ 

মদনমোহন তকলিঙ্কার একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে বিদ্যাসাগর তাঁকে 
দেখতে যান। বিদ্যাসাগরকে দেখে নিজের অসহায় অবস্থার কথা স্তা করে 
তকালঙ্কারের স্তী কাদিতে কাঁদতে স্বামশীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “আপাঁনি ত চললেন । 
আমার অবস্থা ?ি হবে % বিদ্যাসাগর বম্ধূপত্বার দু৪খে দুঃখিত হয়ে বললেন, “মদন ! 
তোমার শিশাশক্ষা (৩ ভাগ ) বইথানা আমাকে দাও । আম তোমার ব্রাঙ্গণসবকে 
&০ টাকা করে মাসোহারা দেব ।* মদনমোহন হষ্টাচত্তে বললেনঃ “ভাই ঈশ্বর, আমার 
ব্রাঞ্মণধ রইলেন । তুমিই এর ভরণপোষণ কর ।, বিদ্যাসাগর সোঁদনই একখান 
1শশশিক্ষা” এনে ছাপতে আরন্ত করলেন । বইও ছাপা হল, গাঁদকে মদনমোহনও 
সুস্থ হয়ে উঠলেন । মদনমোহনের প্রভাতবর্ণনায় ছিল 'মধূকর মধুলোভে আসবা 
জটিল” 'বিদ্যাসাগ্রর তা কেটে করলেন “পাঁরমল লোভে আল আসিয়া জুটিল।” 
দেখে অবাক হয়ে মদনমোহন বন্ধুকে বললেন, ঈশ্বর আমার পাঠ বিশুদ্ধ 
গছল, তুমি তা কেটে অশুদ্ধ করলে কেন? তুম 'অমরকোষে'র মাথা খেয়েছ। 
মনে পড়ে নাক “বমদ্দেখে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে” । ঘবণভাঁনত সুগম্ধকেই 
পাঁরমল বলে। পাঁরমল শদ্দের অথ মধু কোথায় পেয়েছ ৮ একথা শুনে ক্রোধে 
অন্ধ হে বিদ্যাসাগর বললেন, “মদন ! তম যখন এই বইখানা আমাকে দিয়েছ, 
তখন আমার যা ইচ্ছা তাই করতে পার |” ধবদ্যাসাগরের ম.খে এরকম অসঙ্গত কথা 
শুনে পস্নগ্ধমতি, মদনমোহন অবাক হয়ে গেলেন । ঘটনাটি সম্পকে" মন্তব্য করতে 
গগয়ে বিদ্যাসাগরের একান্ত স্নেহভাজন পূথ*ন্দ্র দে উদ্ভটসাগর লিখেছেন, মদনমোহন 
মহাশয়ের পাঠ বিশুদ্ধ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঠ অশুদ্ধ ॥ ঘর ণজনিত সুগন্ধের 
নাম পরিমল” ৷ মধু? অথে” পাঁরমল শব্দের ব্যবহার সংস্কৃত মহাকাবো দোঁখতে পাওয়া 
যায় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধু অর্থে পাঁরমল শব্দের ব্যবহার ততটা যাস্তসঙ্গত 
হয় নাই ।-"'এখন শিশুশিক্ষার বয়স ৪০ বৎসর ॥ প্রায় ৫৪ বংসর হইতে এই দ-স্ট পাঠ 
চাঁলয়া আসিতেছে 1১২ 

পশশ.শক্ষা"র গ্রন্ুত্বত্ব যাঁদ এইভাবে বিদ্যাসাগরের হাতে এসে থাকে, তাহলে বলার 
[ছু নেই। তবে পশশুশিক্ষা'র গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে একসময় রীতিমতো বাদানুবাদের 
সৃষ্টি হয়োছল। এই পুস্তকের স্বত্ব আসলে মদনমোহনের কন্যাদের প্রাপ্য_ এই 
মর্মে ১৬৭১-এ মদনমোহনের ছোট মেয়ে মালতামালার স্বামী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভুষণ 
1বদ্যাসাগরকে উকিলের চিঠি দেন। বিষয়টি 'নিম্পা্ত হয়ে যাবার অনেকদিন পরও, 
“যোগেন্দ্রনাথ বাবুর আরোপিত দোষের উল্লেখ করে “অনেক মহাত্মা” বিদ্যাসাগ্ররকে 
“নরকে 'নাক্ষপ্ত' করার চেষ্টা করলে তান ব্যাঁথত হন । যোগেদ্দ্ুনাথের আভযোগণাল 
যে নিতান্ত অসঙ্গত তা দেখানোর জন্য কাঁতপয় আত্মীয়ের অনুরোধ পরতন্ত্র হযে, 


বিষ্ভাসাগর ১৮১ 


ধবদ্যাসাগর ১৮৮৪-তে পনম্কৃতিলাভপ্রয়ান* রচনা করেন । এনক্কীতলাভপ্রয়াস* অবশ্য 
সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই বিদ্যাসাগরের বন্তব্গুীল ষে ঠিক নয়, তা 
দেখাতে ১৮৯০-এ যোগেন্দ্রনাথ রচনা করেন ধনম্কীতিলাভপ্রয়াস ঠবফল* । এই বইটি 
শবদ্যাসাগরের জাঁবতকালে প্রকাশিত হলেও বিদ্যাসাগর তার কোনো জবাব 1দতে 
পারেননি । এই বইটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়ান, তাই যোগেন্দ্রনাথ কভাবে 
1বদ্যাসাগরের বন্তব্যকে খণ্ডন করোছিলেন বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নর । 


আসলে বিদ্যাসাগর চরিন্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর একগণ*য়োম বাজেদ। এই 
একগয়েমি বা জেদ 'তাঁন পারিবারিক সূত্রে লাভ করোছলেন। তাঁর পিতামহ 
রামজয় তকভুষণ অত্যন্ত জেদী ছিলেন, “সকল বিষয়ে, স্বায় আঁভপ্রায়ের অনুবত 
হইয়া চলিতেন, অনদীয় আভিগ্রায়ের অনূবর্তন তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ 
1বপরশত ছিল ।” বিদ্যাসাগর তাঁর আদর্শ পূরুষ রামজয়ের এই চা'রান্ুক বৈশিষ্ট্য 
উত্তরাধকার সূত্রে লাভ করে ছেলেবেলা থেকেই হয়ে ওঠেন অতান্ত জেদী ও একগ*়ে ॥ 
যে কারণে তরি বাবা বলতেন, “বাবাজি আমার র্মে এ*ড়ে গর. অপেক্ষাও একগ*ইয়া 
হইয়া উঠতেছেন ৷ পরবত্কালে জীবনে প্রীতচ্ঠা পাবার পথে তাঁকে অনেক বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়োছল। এইসব বাধা 1তাঁন আতক্রম করোছিলেন একক প্রয়াসে । এইসব 
কারণে যে-কোনো ব্যাপারেই তিনি গনজের মতকেই চুড়ান্ত বলে মনে করতেন । 'বিধবা- 
বিবাহ সম্পকে তাঁর মনোভাব প্রসঙ্গত স্মরণণয় । 'বিধবাববাহ প্রবর্তনকে তান তাঁর 
জীবনের “সর্বপ্রধান সংকমণ” মনে করতেন, এ-কাজে সফল হবার জন্য সবাঁকছ করতে 
1তনি ছিলেন প্রস্তুত । অথচ নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য দু'একটি 'শাস্বসম্মত ও 
ন্যায়ানুগত” বিধবাবিবাহের 'িবপক্ষে দাঁড়াতেও তান কৃণ্ঠাবোধ করেনাঁন । মুচিরাম- 
মনোমোহনীর বিবাহের ঘটনাটি প্রসঙ্গত স্মরণীয় । মচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক 
স্কুল শিক্ষক মনোমোহিনী নামে একাট 'বিধবাকে 'িয়ে করতে মনস্ছ করেন । এ বিয়ে 
বন্ধ করার জন্য ক্ষীরপাই-এর হালদাররা বিদ্যাসাগরের শরণ নেন। 'বিদ্যাসাগরকে 
তাঁরা বলেন, ম:চিরাম আমাদের ভিক্ষাপুত্র, সে বিধবাবিবাহ করলে আমরা খুন দুঃখ 
পাবো ।॥' বিদ্যাসাগর তাঁদের কথা দেন যে তিনি এই বিয়ের সংস্্রবে থাকবেন না এবং 
এই 'বিয়েও হবে না। এই বিয়েতে বিদ্যাসাগরের ভাইরা উল্লেখযোগ্য এক ভূমিকা গ্রহণ 
করেন। হালদার বাবুদের সামনেই বিদ্যাসাগরের ছোট ভাই ঈশানচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করেন, 'শাম্তানূসারে এই বিবাহ দেওয়া 'িধেয় কিনা 2 উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, 
“ইহা শাঙ্প্ুসম্মত ও ন্যায়ান্গত বাঁলয়া আম স্বীকার কার।১৩ স্বীকার করেও, 
ণীনজের জেদ বজায় রাখার জন্য তান এই িষয়ের 'িরোঁধতা করতে থাকেন। 
[বিদ্যাসাগরের আপাঁত্বকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর ভাইরা এই বিবাহ দেন। বধবাবিবাহ 
প্রবর্তক বিদ্যাসাগর তাঁর ভাইরা 'শাস্্স্মত ও ন্যায়ান্গত” একাঁট 'বিধবাবিবাহে 
অংশ নেওয়ায় মমণহত হয়ে গ্রামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেন। বিদ্যাসাগরের 
এই আচরণ এটাই প্রমাণ করে যে নিজের জেদটাই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়। অন্যের 


১৮২ সমকালে 


মতামতকে গূর:ত্ব দেবার মতো মানাঁসকতা তাঁর 'ছিল না। কোনোরকম সমালোচনা 
তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পরমত অর্পাহঞ্জুতা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তরি 
আচরণকে অকজ্পনীয় কঠোর করে তুলত । মেট্রোপাঁলটান স্কুল সংক্রান্ত একাঁটি ঘটনার 
কথা প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি । 

পড়াতে নিয়ে ছেলেদের মারধোর করা বিদ্যাসাগর একেবারেই পছন্দ করতেন না। 
তর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপাঁলটান স্কুলে ছাত্রদের বেত মারা ছল 'নাষম্ধ। একবার 
এই স্কুলের এক শিক্ষক ছাত্রদের গায়ে হাত তোলায় তান সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কমণচ্যুত 
করেন । এঁ স্কুলের কয়েকজন 'শ্ক্ষক তাঁর এই কাজের প্রতিবাদ জানালে, তাঁদেরও 
সঙ্গে সঙ্গে পদচ্যুত করতে 'তাঁন ইতস্তত করলেন না। “সমাজদপ“ণ' নামে সমকালীন 
একটি পাভ্রকা ধবদযাসাগরের এই ধরনের আচরণের সমালোচনা করে লেখে £ 

শবদ্যাসাগর যেরুপ কথার কথায় কোপ কাঁরয়া থাকেন, বিদ্যাসাগর যেরপ 
অপরাধীর অনুসরণ করিয়া থাকেন, 1বদ্যাসাগর যেরূপ কমচারণাদগকে ডিসমিস 
করিয়া থাকেন আমরা বাগ্গালাদেশে সেরূপ আর কাহাকে দেখিতে পাই না**-একজন 
কমণ্চারী একজন বালককে প্রহার কাঁরয়াছে বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত 
করলেন। আর ছয়জন শিক্ষক তাহার প্রাতবাদ কাঁরতে সাহস করিয়াছিলেন, 
তাঁহাঁদগকেও তৎক্ষণাৎ 1ডসাঁমস করা হইল । কেহবা সপরিবারে বাস করিতোছলেন, 
কেহ বা খণজালে জাঁড়ত হইয়া বাস বাঁরতোছিলেন । বিদ্যাসাগর কাহাকেই প্রস্তুত 
হইতে অবসর দিলেন না। সকলকেই এক মৃহূতে" ভিসামিস হইতে হয় ।***একজন 
লোককে ডিসাঁমস কাঁরতে হইলে গবণ“মেণ্ট কত অনসমন্ধানঃ কত পরশ্রম ও কত সময় 
বায় স্বীকার কাঁরয়া থাকেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমণ্চারীরা কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ক্ুম্দন কাঁরিয়াই 
কতবার পুনাঁন“ষুস্ত হইতে পািয়াছে । কিন্তু বিদ্যাসাগরের অনুকম্পা নাই, পরামশণ 
নাই ॥। বিদ্যাসাগর যে অপরাধীর ফিরূপ অনুসরণ করেন এবং রুপ প্রাকৃতজনের 
ন্যায় যে ক্রোধছ্েষ প্রকাশ করিয়া ফেলেন তাহা বদ্যাসাগরের সংসারে বাস কাঁরয়াছেন 
ও 'বদ্যাসাগর যে সকল সমাজে 'বচরণ করেন, তাহাদের পাঁরচয় কাঁরয়াছেন তাঁহারা ও 
ণবদ্যাসাগরের বত'মান পক্ষপাতণশ সোমপ্রকাশ মহাশয়ই অবগত আছেন ।**১ 

“সমাজদর্পণ”এর সম্পাদক যশোদানন্দন সরকার পান্রকার পরবত+ একট সংখ্যায় 
ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের একটি তুলনামলক আলোচনা প্রকাশ 
করেন। আলোচনাটিতে লেখকের 'বিদ্যাবত্তার পারচয় পেয়ে অনেকে মখ্ধ হন। 
এতে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আভিযোগ করে িনি বলেন, শবদ্যাসাগর ধনলোভা না 
হলেও যশোলোভন, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ।, বিদ্যাসাগর সম্পকে এ ধরনের 
আভযোগ শুধু মাজদর্পণ*-সম্পাদকই করেনাঁন, এর আগেও একাধিকজন এই 
অভিযোগে 'বিদ্যাসাগরকে আভষন্ত করেছিলেন, তার পাঁরিচয় আমরা আগে পেয়োছ। 
বিদযা।সাগর সম্পকে 'সমাজদপ“ণ”এর এই আঁভযোগ পুরোপযীর মেনে নিতে না পেরে 
সেকালের বিশিম্ট পান্রকা ভারত সংস্কারক লেখে 


বিদ্যাসাগর ১৮৩ 


শবদ্যাসাগর সাধারণের 'হিতকজ্পে অনেক কার্ধ্য করিতেছেন, যশস্পৃহা হইতেও 
এ প্রকার কার্ধয উৎপন্ন হইতে না পারে, এমত নহে। কিন্তু 'বদ্যাসাগর যে কেবল 
যশস্পৃহা দ্বারাই সংকার্ষেয প্রবর্মান কে বাঁলবে ঃ আমরা তাঁহার 'বষয়ে যতদ্‌র 
জানি অনেক সময় দোঁথিয়া'ছ, তাঁহার স্বাভাবিক দয়াবৃত্তি এত প্রবল যে তাহা আপনা 
হইতে তাঁহাকে কার্ষেয প্রবার্তত করে, তাহাতে তাঁহার লাভ হইবে কি ক্ষাত হইবে, 
1নম্দা হইবে 1ক প্রশংসা হইবে বিচার কাঁরতে দেয় না। ইহা যাঁদ নিঃস্বার্থভাব না হয়, 
1নঃস্বার্থভাব ফি আমরা জান না। তবে এরূপ দয়ার আতিশয্য দ্বারা সময় সময় যে 
ভ্রমঃ আঁববেচনা ও পক্ষপাত ঘাঁটতে পারে তাহা আমরা অসম্ভব মনে করি না।**৫ 

“সমাজদর্পণ'-এর লেখাটি পড়ে বিদ্যাসাগর যে কত ক্ষম্ধ হয়োছিলেন অল্পাদন 
পরে একট ঘটনায় তা প্রকাশ পায়। “সমাজদ্পণ”-সম্পাদক যশোদানন্দন সরকার 
“বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঞ্জীবনী* নামে একটি বই লেখেন । “একজন স্নেহপাত্রের' অনুরোধে 
বিদ্যাসাগর বইটি সম্পকে কিছ: প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেন। বিদ্যাসাগরের মন্তব্যটি 
বিজ্ঞাপন হিসাবে যশোদানন্দন ব্যবহার করতে থাকেন । “সমাজদপণ'এ 'বদ্যাসাগর 
1বষয়ক লেখাটি বেরোনোর কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর “এডুকেশন গেজেট"এ একাঁট 
ধচঠি পাঠয়ে বইটির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক অস্বীকার করলেন । এতে তান লেখেন £ 

'্লীষুন্ত বাবু যশোদানন্দন সরকার বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঞ্তীবনী' নামে এক প.্স্তক 
প্রচার কাঁরয়াছেন । একাদবস ঘটনাক্রমে এ পুস্তক আমার হস্তে আসলে বিজ্ঞাপনস্থলে 
নয়ালাখত পধান্তগুলি অবলোকন কাঁরয়া যারপরনাই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। "্গ্রীষ্ত 
পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ব্যাকরণের আভিধানিক ব্যাকরণ ভাগ দেঁখয়া 
এই আঁভপ্রায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন।” আমি যতদুর দোঁখয়াছ, তাহাতে বাঁলতে পার 
যে িশ্‌দ্ধ হইয়াছে, ইহা বাঙ্গালাভাষায় সাঁতিশয় আবশ্যক বাঁলয়া বোধ হয় ॥। বোধহয়, 
এই ইহা প্রথম হইয়াছে । 

“সম্পাদক মহাশয় । আমি কাঁস্মনকালেও ব্যাকরণ সঞ্জীবনণ 'িষয়ে কোনপ্রকার 
আঁভগ্রার প্রকাশ কার নাই। আঁভপ্রায় প্রকাশ দূরে থাকুক, টীল্লাথত 'দবসের পূর্বে 
কখনও এঁ পস্্তক দেখ নাই। এমন স্থলে কেমন করিয়া উপরিউদ্ধৃত আঁভপ্রায় 
আমার আঁভগ্রায় বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, বুঝিতে পারতেছি না।”৪৬ 

ব্যাপারটা এভাবে জট পাকিয়ে যাওয়ায় “এডুকেশন গেজেট”এর সম্পাদক ভুদেব 
মৃখোপাধ্যায় কলম ধরতে বাধ্য হলেন । “এছুকেশন গেজেট'-এ প্রকাশিত একটি 
সম্পাদকীয়তে তিনি লিখলেন £ 

“আমরা শ্রীযস্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ সঞ্জীবনী সম্বন্ধে 
যে সকল পন্ত পাইয়াছি তাহা আর প্রকাশ কারবার আবশ্যকতা নাই। সোমপ্রকাশ 
সম্পাদক কাঁহয়াছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন স্নেহপান্লের দোষে এর্প 
গোলযোগ ঘাটয়াছে। যাহাই হউক, আমরা আর এই-বিষয়ের আন্দোলন করিতে ইচ্ছা 
কার না।'৪৭ এবিষয়ে “আন্দোলন” না করলেও, যশোদানম্দনের বইটির প্রশংসা করে 


১৮৪ সমকালে 


বেশ ক'লাইন লিখতে ভুদেব ইতস্তত করলেন না। তাঁর মতে “সঞ্জীবনণ ব্যাকরণ 
বাস্তাবকই উৎকৃষ্ট হইয়াছে ॥ 
আসলে “ভারত সংস্কারক*-এর কথাই ঠিক । দয়ার আতিশষ্যবশত “ম্রম ও আঁববেচনা 
প্রমূত' নানা কাজের সঙ্গে তান জাঁড়য়ে পড়তেন । এজন্য তাঁকে বারেবারে স্বজন- 
ধবচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে । করতে করতে একটা পরাঁয়ে এসে 
1তাঁন মানুষের ওপর বিশ্বাস প্রায় হারাতে বসেছিলেন। সহ্যের শেষসীমায় পেশছে 
1তাঁন “অসংষতবাক' হয়ে পড়েন। তাঁর মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়োছল যে ব্রাঙ্গণ 
পাণ্ডতরা অর্থলোভে সবাঁকছ করতে পারেন, ইংরোঁজাঁশাক্ষতদের ব্যবহার দেখে 
তাঁদেরও 'তান ঘৃণার চোখে দেখতে থাকেন । এই যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতেই 
জনজীবনের কোলাহল থেকে দূরে সাঁওতালদের মধ্যে গিয়ে তান শান্তি পেতে 
চেয়েছিলেন । 'কিম্তু সেখানেও শাস্ততে 'দিন তাঁন কাটাতে পারতেন না। চারপাশের 
মানুষজনের অপারসাীম দারিদ্র্য তাঁকে দুঃখ দিত। মতত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর এক 
অনুরাগী শরীর সারানোর জন্য 'িছযাদন তাঁকে কার্মাটারে গিয়ে থাকার পরামর্শ 
দিলে তিনি বলেন ঃ “বাপ, সেখানে যাইলে থাকি ভাল বটে, কিন্তু আমার যাঁদ অতুল 
এঁ“্ব্ থাকত তাহা হইলে সেখানে গিয়া 'নশ্চন্ত হইয়া থাকিতে পাঁরিতাম, মনও 
ঠাণ্ডা থাঁকিত, শরণরও সুস্থ হইত । আমার সে অদৃষ্ট কৈ? আমার সে ক্ষমতা 
কৈ£ঃ আমি সেখানে 'গিয়া দিব্য অন্বব্যঞ্জন আহার কারব, আর আমার চাঁরপার্বে 
অসংখ্য নরনারী বালকবা।লিকা অনাহারে মারা যাইতেছে দোখব। এটা 'কি প্রাণে 
সয় 2৯৮ সাধারণ মানূষের অসহায় অবস্থার উন্নাতর জন্য 'তাঁন একাঁট সভা স্থাপনের 
চেষ্টা করছেন বলে একসময় খবর রটে ॥। এ-সম্পকে সমকালীন একটি পান্রকা লেখে £ 
“আমরা শুনিয়া আহলাদের সাহত প্রকাশ করিতেছি, যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
কর্তৃক প্রজাসাধারণ সভা নামে (জাঁমদারাদগের 'ব্রাটস ইশ্ডিয়ান এসোসিএসনের 
ন্যায়) এক সভা শীঘ্রই স্থাপিত হইবে ।. উত্ত সভার দ্বারা সাধারণের বিশেষ মঙ্গল 
হইবার সম্ভাবনা । ভরসা করি, এই জনরব সত্য হুইবে ।**৯ 
জনরব সতা না হলেও, সেকালে অনেকে বিশ্বাস করতেন, পবদ্যাসাগর মহাশয় 
দেশের যে উপকার করিয়াছেন দেশের সমগ্র জীমদারের শুভ কার্য্য একম্র কারলে 
তাহার সাঁহত তুলনা হয় না ।৫০ রাজনোতিক দলগীল সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা 
না করে নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে থাকায় তিনি মমাহত হন। ক্ষোভের সঙ্গে 
[তিনি বলেন, “বাবুরা কংগ্রেস কারতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, বস্তৃতা কারতেছেন, 
ভারত উদ্ধার কারতেছেন। দেশের সহম্্র সহম্রলোক অনাহারে প্রাতাঁদন মারতেছে 
তাহার দিকে কেহই দৌথতেছেন না। রাজনীতি লইয়া ক হইবে? যে দেশের 
লোক দলে দলে না খাইয়া প্রত্যহ যমালয়ে যাইতেছে সে দেশে আবার রাজনীতি 
1ক 7৫১ তিনি মনে করতেন; “এদেশের নিম্শ্রেণীর গাঁত না 'ফারলে দেশের গাঁত 
?ফাঁরবে না। সাহেবেরা আমাদিগকে ঘৃণা করে বলিয়া আমরা কত আক্ষেপ করিয়া 


বিভামাগর ১৮৫ 


থাকি, কিন্তু আমরা 'নয্বশ্রেণীকে পশু অপেক্ষাও ঘৃণার চক্ষে দেখি । হায়, 'শীক্ষিত 
শ্রেণীর এতই অহঙ্কার, এতই আঁভমান ; দেশের শীল্ত যাহারা, আশাভরসাস্থল যাহারা, 
তাহাঁদগকে মনৃষ্যের শ্রেণপতে গণ্য করিতে কুশ্ঠিত হন।, আঁভজাতদের নিয়বর্গের 
প্রত এই ধরনের অমানাঁবক আচরণ দেখে আক্ষেপ করে তান বলেন, “হায় তাহা- 
দিগকে আমরা পশনৃতুল্য জ্ঞান কার, মানৃষের ন্যায় জ্ঞান করিলে হয়ত আমাদের দ্বারা 
তাহাদের 'কিছু উপকার হইত।”৫২ দাঁরদ্রদের প্রাতি আঁভজাতদের এই অমানবিক 
ব্যবহার দেখে ও অন্যান্য নানা কারণে শেষজীবনে তিনি নিজেও অনেকটাই বদলে 
যান। জীবনের শেষাঁদকে তান শুধু যে “বড় খিটাথটে? হয়োছিলেন তাই নয়, “এমনাক 
ভিক্ষার্থী দোখলেই তাঁহার ধৈষণচুতি হইত ।+৫৩ 

তা হয়ত হত, কিন্তু তাই বলে দেশের মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা এইসময়ও তাঁর মন 
থেকে পুরোপুরি লোপ পায়ান। শেষজনীবনে যখন তান উংকট পণড়ার অত্যাচার 
থেকে একটু মস্ত হন, তখন তাঁর চাকৎসক তাঁকে বোঁশ পরিশ্রম করতে [নিষেধ করেন। 
একথা শুনে বিদ্যাসাগর বলেন £ 

“আলস্যপরবশ হইয়া কাপুরুষের ন্যায় মারব কেনঃ আম ইচ্ছা কার যে 
আমার জীর্ণদেহ, যাহা এতাঁদন এদেশের সেবা কাঁরয়াছে, তাহা প্রয় বঙ্গভুমর মঙ্গল- 
লাধন কারতে করিতে কার্ষক্ষেত্রের অনস্তশষ্যায় শায়ত হউক, মৃত্যু যেন আসিয়া 
দেখিতে না পায় যে, পরমে*বর আমাকে যে শান্ত 'দিয়াছলেন, আমি তাহার ব্যবহার 
হইতে নিবৃত্ত হইয়া আলস্যে কালধাপন কারিতেছি ।,৫ 


এই সংবাদ বেরোনোর মাসদুয়েকের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। তাঁর 
মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বাঙালিসমাজে শোকের ছায়া নেমে আসে--স্কুল-কলেজ 
বম্ধ করে দেওয়া হয়, সরকার আঁফসে অধশীদবসের ছহটি ঘোঁষত হয়। শেয়ার 
বাজারও বম্ধ হয়ে যায় । তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য মেট্রোপালিটান স্কুলের ছু 
ছাত্র দশ দিন নগ্রপদে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় । এই সিদ্ধান্তকে অবশ্য সেকালের বিশিষ্ট 
পন্রিকা “রইস আ্যান্ড রায়ত” স্বাগত জানায়ান ।৫€ পন্রপন্রিকাগ্ীল বদ্যাসাগর-প্রশান্ততে 
মেতে ওঠে । '“বামাবোঁধিনী'তে প্রকাশিত এক শোকোচ্ছৰাসে মানকুমারা বঙ্গু 
বিদ্যাসাগরকে দেবতার আসনে বাঁসয়ে বললেন, “দেবতার মৃত্যু নাই, আমাদের 
বিদ্যাসাগর মহাশয় মততযুঞ্জয় ।-*-ব্যাস, নারদ? মনু? আন্র ব্যতীত আমাদের বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের আসনে বাঁসবার মত দেবতা কোথায় % ননব্যভারত"'-এর এক লেখক তাঁকে 
শু 'প্রিস্ট ও চৈতন্যদেবের সঙ্গে একাসনে বসান । এসব দেখে সমকালীন একটি 
পান্রকা প্রশ্ন রাখে £ 
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১৮৩ সনকালে 


ক্ষোভের সঙ্গে পাঁত্রকাঁটি বলে, এখন যাঁরা তাঁর প্রশংসায় পণ্মুখ, বিদ্যাসাগরের 
জী1বতকালে তাঁরা যাঁদ তাঁর কমপপ্রয়াসকে সাহাধ্য করতেন, তাহলে তান অনেক বোঁশ 
থুশি হতেন। 

তা হয়ত হতেন। কিন্তু তাঁর মতত্যুর পর দেশবাসী নতুন করে তাঁর মহত্ব উপলধ্ধি 
করতে শুরু করেন। বুঝতে পারেন, পাঁণ্ডত্য নয়, ধনসম্পদ নয়, বিদ্যাসাগর 
চারন্রের প্রকৃত গৌরব নিহিত আছে অন্য জায়গায় । এই অন্য জায়গা ক তা 
আমাদের জানালেন সমকাল ন এক অজ্ঞাতনামা লেখক । 'বিদ্যাসাগর-প্রয়াণের পর তাঁর 
মহত্বের কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তীন বললেন £ 

“পাশ্ডত্যই বল, আর ধনৈম্বর্যাই বল, আভিজাত্যই বল আর র:পযৌবনই বল, 
1কছুই কিছু নয়। কায়মনোবাক্যে একমান্র সাধু কার্ষ্যের অনুষ্ঠানই লোকের 
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“বিষ্যামাগরের মহত? 'উ্রক্ষত্রিয় গ্রতিনিধি+) ভাদ্র, ১২৯৮ 


নিন্দা প্রশংসার নেপখের 


ধবদ্যাসাগরের মহত্ব স্বীকারে আজকের বাঙালিসমাজ কৃণ্ঠাহীন, কিন্তু সমকালে 
1তাঁন 'ছিলেন রশীতমতো বিতাঁক্ত এক চাঁরন্র। একাদকে অসংখা মানযের শ্রথ্ধা- 
ভালোবাসা, অন্যাদকে বেশাঁকছ মানুষের সমালোগনা জীবিতকালেই তাঁকে সহ্য 
করতে হয়েছিল। 'বিদ্যাসাগ্গর সম্পর্কে সমকালীন বাঙাঁলিসমাজের এই নিন্দা-প্রশংসার 
পিছনে বিশেষ কোনো কারণ ছিল 'িনা সেটা একটু সন্ধান করে দেখা যেতে পারে। 
তার আগে 'বিদ্যাসাগর-সমকালান বাঙালিসমাঙ্জের চেহারাটা একনজরে দেখে 
নেওয়া যাক। উীঁনশ শতকের সচনায় প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কাঁতর প্রভাবে 
বাঙাল হন্দুসমাজে নতুন এক যুগের সত্ত্রপাত হয়। এই যুগের পতাকাবাহকরা 
বাঙালি 'হম্দসমাজে প্রচলিত নানা রখাঁতনীত নিয়ে যে প্রশ্ন তুললেন, তার সন্তোষ- 
জনক উত্তর সমাজপাঁতরা দিতে পারলেন না। ফলে বাংলার সামাজিক অচলায়তনে 
ফাটল ধরল। প্রচলিত 'হন্দুধর্ ও সমাজকে টিশকয়ে রাখতে একদল মানূষ এগিয়ে 
এলেন শুরু হল বাঙালি হিশ্দসমাজে রক্ষণশীলতার সঙ্গে প্রগাতশীলতার দ্বন্দ্ব । 
দবন্্বমূখর এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিদ্যাসাগরের জন্ম ৷ যে বছর 1তাঁন শিক্ষার 
জন্য কলকাতায় আসেন, সেই বছরই আইন করে সতীপ্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
সতা নিবারণকে কেন্দ্র করে বাঙালি হিম্দ্‌সমাজ প্রাচীনপন্থী ও উদারপন্থী-এই দুই 
শিবিরে ভাগ হয়ে গেল। প্রাচীনপন্থী 'শাবরের নেতৃত্ব দিলেন রাধাকান্ত দেব,. 
ভবাননচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন-রা, আর উদারপন্থীরা রামমোহনের নেতৃত্বে 
ব্রাঙ্মধর্মের পতাকাতলে সমবেত হলেন । রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা ধম“ ও সমাজ 
সংস্কারের ক্ষেত্রে ধীরে চলার পক্ষপাতী গছলেন- বৈপ্লাবক কোনো পন্থায় তাঁরা বিশ্বাস 
করতেন না। জীবনের সবক্ষেত্রেই তাঁরা চাইতেন মধ্যপন্ছা অনুসরণ করতে । তাঁদের 
দুকুল রক্ষা করে চলার এই নাতি সমকালেই সমালোচিত হতে আরন্ত করে-_সে 
সমালোচনায় প্রধান ভূমিকা নেন িরোজিও ও তর ছান্নুশিষ্য ইয়ংবেঙ্গলের দল । বয়সে 
তরুণ, পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় উজ্জীবিত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী রাতারাতি রক্ষণশীলতার 
দূর্গ ভেঙে ফেলতে চাইলেন । প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, হিন্দুধমের প্রাত ঘৃণা, 
ব্রাঙ্গণ-পাঁণ্ডতের প্রাত অবন্ঞা, গো-মাংসে আর্সান্ত । তাঁদের কাষকলাপে কলকাতার 
নগরজণীবন হয়ে উঠল চণ্লঃ আলোড়িত । অশান্ত এই পাঁরাস্থাতির সুযোগ নিতে 
এগিয়ে এলেন প্রিস্টান 'মিশনারির দল। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দ: তরুণদের তাঁরা 
বললেন £ 'খরস্টধম“কে জানো, সব প্রশ্নের উত্তর মিলবে, লব সমস্যার হবে সমাধান । 
উাঁনশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার সমাজজীবনে রক্ষণশীল, ব্রাঙ্মসমাজনী, ইয়ংবেঙ্গল ও 


্রস্টান মিশনার-_-এই চারটি গোম্ঠীই ছিলেন লমান তংগর। 


১৪২ পমকালে 


শতাধ্দীীর 'ছিতীয়ার্ধে [িবধবাববাহ আন্দোলনের সূত্রে বিদ্যাসাগর বাঙালি 'হন্দু- 
সমাজে রশাঁতমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এইকালেই স্ব্রীশিক্ষা বিস্তারে ও 
বহুবিবাহ নিবারণে তাঁর ভূমিকা জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । বাংলা সাহত্যক্ষেতরেও 
ধ'রে ধরে তান নিজের আসন করে নেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, আত্মমর্াদাবোধ ও 
দানশীলতার নানা কাঁহনী লোকমুথে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে 'কিছ:দনের মধ্যেই 
1বদ্যাসাগর বাঙাল 'হন্দ্‌সমাজের প্রাতানধিস্থানায় এক প্রবাদপুরৃষে পাঁরণত হন। 
এই পরিণতিকে পুবোল্লিথত চারটি গোজ্তর যে সমদ্ান্টতে দেখেনাঁন তা বলাই 
বাহ্‌লা । বিদ্যাসাগরের কম'প্র়াসকে বাঁভন্ন গোষ্ঠীর 'বাভন্ন দষ্টিতে দেখার পছনে 
যেসব ঘটনা, ঘাত-প্রাতথাত কাজ করোছিল সেটা একট্রু আলোচনা করা যেতে পারে । 

শুরু করা যাক ব্রাঙ্মনমাজ।দের দিয়ে । প্রথম যৌবনে বদ্যাসাগর “তত্ববোধিনশ 
সভা”র সভ্য হয়োছিলেন। “তত্ববোধনী সভা” সেকালের 'শাক্ষত তর.ণদের 'মলনস্থুল 
হলেও, এটি ছল ব্রাঙ্মপমাজেরই অঙ্গ । ১৮৪৩-এ “তত্ববোধিনী সভা'র উদ্যোগে 
তত্ববোধিন) পন্রিকা” প্রকাশত হয় । এই পাঁন্নকার সম্পাদক অন্দয়কুমার দত্ত ছিলেন 
[বিদ্যাসাগরের সমবয়স্ক-_-উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল নাবড় বন্ধুত্বের । এই কারণেই 
“তত্ববোধিন? পান্্কা*র সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বন্ধন হয়ে ওঠে অত্যন্ত ঘাঁনঘ্ঠ । পাকার 
সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন তাঁন। এই পান্রকায় ধারাবাহিক- 
ভাবে তানি মহাভারতের অনুবাদ করতে শ.র্‌ করেন। ১৮৫৫-য় বিদ্যাসাগরের 
4বধবা1ববাহ প্রবার্তৃত হওয়া উঁচত 1কনা এতাঁদ্ববয়ক প্রস্তাব" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হলে 
“তত্ববো।খন। পাঁন্রক” িভাবে এাঁটকে স্বাগত জানায় তা আমরা দেখে এসোছ। 
কিছুদিন পরে বিধবাববাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের 'দ্বিতায় পায্তকাঁট প্রকাশিত হলে 
পত্ববোধিনী।” এটির “উপক্লম ও উপসংহারভাগ" অন.কুল মন্তব্যসহ প্রকাশ করে। 
বিধবাববাহ আন্দোলনের সমর্থনে একাধক লেখাও পা্রকাটিতে প্রকাশিত হয় । শুধু 
তাই নয়, এইকালে 1বদ্যাসাগর বহাববাহ 'নিবারণে উদ্যোগ হলে অক্ষয়কুমার দত্ত 
“তত্ববোধন)'তে বহীববাহের বিরোধিতা করে 1বরা9 একাঁট প্রবন্ধ লেখেন । সমাজ- 
সংস্কারে ব্রাহ্মনমাজের তরুণগোম্ঠার এই আগ্রহকে দেবেন্দ্রনাথ প্রবাতির চোখে 
দেখেনান। ঈশ্বরে নিবোদত প্রাণ এই মানূযাঁট ধমণতত্ব সম্পকে যতখানি আগ্রহী 
ছিলেন, সমাজসংস্কারে ততখাঁন নয় । তবু অক্ষয়কৃমারদের কাষ“কলাপে তান কোনো 
বাধার সৃষ্ট করেনান। অসুস্থতাজাঁনত কারণে অক্ষয়কুমার “তত্ববোধিনী পাঁন্্রকা'র 
দাঁয়ত্বভার তাগ করার অজ্পাঁদনের মধ্যে “তত্ববোঁধনী ভা” বিলপপ্ত হয় । ১৮৫৯-এ 
দেবেন্দ্রনাথ ঘোষণা করেন, “তত্ববোধিনী সভা*র কাজের দায়িত্ব এখন থেকে গ্রহণ করবে 
ব্রাঙ্গঘমাজ এবং সভার মদদ্রাষ্ত্র গ্রন্থাগার সবাঁকছুই হবে ব্রাঙ্গসমাজের সম্পাত্ত। 
দেবেন্দ্রনাথের এই আচরণ শবদ্যাসাগর সমর্থন করেনান। এর প্রাতবাদে তান 
তত্ববোধিনী সভা” ও ব্রাহ্মনমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেন।* এইকালেই 
“তত্ববোধিনী পন্রিকা” সম্পাদনার দায়িত্ব সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপর আঁপত হয়। 


বিদ্যাসাগর ১৪৯৩ 


ফলে পান্রকাটর [নয়ম্ত্রণ পুরোপর দেবেন্দ্রনাথের হাতে চলে আসে । আসার পর 
পান্তকাটি সমাজসংস্কারের চেয়ে ধমতত্ব আলোচনায় গুরুত্ব আরোপ করে। ১৭৮৮ 
শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা “তত্ববোধিনী'তে প্রকাশিত একাট প্রবন্ধে বলা হয়, অনেকের 
ধারণা ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজসংস্কার একই ব্যাপার, কিন্তু “সমাজসংস্কার ও সভ্যতা 1নতাস্ত 
বাঞ্চনীয় হইলেও তাহা ব্রাঙ্ধমের লক্ষণ বলিয়া কখনই পঁরিগৃহীত হইতে পারে না।”২ 

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেও, সমাজের তরুণগোষ্ঠনর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 
যোগাযোগ ছিল। এই গ্লো্ঠীভুন্ত কয়েকজন দেবেন্দ্রনাথের কার্ষকলাগে ক্ষুগ্ন হয়ে 
১৬৬৪-তে উপাসনা সমাজ গড়ে তোলেন । এাঁটর কম“কতাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের 
ঘাঁনন্ঠ যোগাযোগ ছিল । এইকালেই দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ব্যান্তত্বের সংঘাত 
শুরু হয়--যার পাঁরণামে ১৮৬৬-র নভেম্বরে রামমোহন প্রাত্ঠিত ব্রাক্ষমনমাজ 
ছিধাবভন্ত হয়ে যায় । ব্রা্গসমাজের রক্ষণশীল অংশের নেতা হলেন দেবেন্দ্রনাথ আর 
প্রশ্গাতশীলরা এসে দাঁড়ালেন কেশবচন্দ্ের পাশে । “তত্ববোধিনন পাঁন্নকা' পাঁরণত 
হল আদ ব্রাহ্মসমাজের মৃখপন্ত্রে আর ভারতবষা'য়় ব্রাক্ষঘমাজের মতামত প্রকাশিত হতে 
লাগল ধমণতত্ব আর “হীন্ডয়ান িরর-এ | বদ্যাসাগরের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের মতা- 
নৈক্যের দরূন ১৮৬৬তে বাঙালসমাজে যখন নতুন করে বহ্াববাহবিরোধশ আন্দোলন 
শর হল” তখন “তত্ববোঁধন?” এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করল না। ১৭৮৮ 
শকের বৈশাখ সংখ্যা “তত্ববোধিনগ'তে প্রকাশিত এক পাতার একটি নিবন্ধে আইনের 
সাহায্যে বহূবিবাহ বম্ধের অনুকূলে মতপ্রকাশ করা হয় । এই লেখা টিতে বিদ্যাসাগরের 
নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়ান ।৩ এইকালেই ফিমেল নমাল স্কুল স্থাপন সংক্রান্ত 
প্রশ্নে কেশবপন্ছাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মতভেদ দেখা দেয় ॥। ফিমেল নমাঁল স্কুল 
স্থাপন সম্পর্কে বিদাসাগরের 'বিঁচন্ত মনোভাব “হীন্ডয়ান 'মররে' সমালোচিত হয়। 
ধিধবাবিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের আতিমান্রায় 'হিন্দশাস্তীনভরতাকেও 
হনম্ডিয়ান মিরর” কটাক্ষ করে । 

[িদ্যাসাগ্রের সঙ্গে কেশবপন্থদের এই মতান্তর দঘ-চ্ছায়শ হয়ান। তিন আইনে 
দিববাহ সংক্রান্ত প্রশ্নে কেশবপন্থীরা বিদ্যাসাগরের কতখানি সমর্থন পেয়োৌছলেন তা 
আমরা দেখে এসোছ । আদ ব্রাঙ্মসমাজ ও তার মৃখপন্র “তন্ববোধন? পান্তকা' ছিল 
এই আইনের প্রচণ্ড বিরোধী । আদ ব্রাক্মসমাজীরা একে ব্রাঙ্ধ বিবাহ আইন" বলতে 
প্রস্তুত ছিলেন নাঃ এই আইনকে তাঁরা “সত্যের বিপরীত" মনে করতেন।" বিদ্যাসাগর 
এই আইনকে সমর্থন করায় স্বভাবতই আদিসমাজভুন্ত ব্যন্তিরা ক্ষুব্ধ হন। যে কারণে 
সত্তরের দশকে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বাঙালিসমাজে পুনরায় বহুবিবাহ নিয়ে 
বাদান্‌বাদ শুরু হলে, “তত্ববোধিনী পান্রকা* এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করে। 
পান্রকাটি গবদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম প.স্তকাঁটির উল্লেখমান্ করার প্রয়োজন 
মনে করেনি, যাঁদও বিদ্যাসাগরের মতের বিরোধিতা করে যেসব প্যাম্তকা লেখা 
হয়োছল, তার দুএকাঁটর আলোচনা পীন্রকাটিতে প্রকাশিত হয় । বহাঁববাহ বিষয়ে 

[িদযা* ১৩ 


৯ সমকালে 


ধবদ্যাসাগরের 'ছিতাঁয় পৃস্তকটি প্রকাশিত হলে “তত্ববোধিনণ পান্রকা*ন তার যে দায়সারা 
সমালোচনা প্রকাশিত হয়ঃ সেঁটি এইরকম £ 

বহুবিবাহ রাঁহত হওয়া উচিত কিনা এতাদ্ধষয়ক 'বিচার। ছ্িতীয় পুস্তক । 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্রু বিদ্যাসাগর প্রণীত। সংস্কৃত যন্তে মুদ্রুত। প্রথম তক'বাচস্পতি 
প্রকরণ, উহা ৩ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত । দ্বিতীয় ন্যায়রত্ব প্রকরণ । তৃতায় স্মাতরত্ব 
প্রকরণ । চতুর্থ সামশ্রমী প্রকরণ । পঞ্চম কাঁবিরত্ব প্রকরণ । ৬ষ্ঠ উপসংহার । সপ্তম 
পারাশিষ্ট। বহ্যাববাহ রাহত হওয়া উাঁচত কনা এর্তাদ্বঝয়ক প্রথম বিচার পমস্তক 
প্রকাশ হওয়াতে কতকগুলি লোক তৎপাঠে অসন্তুষ্ট হইয়া উহার বিরুদ্ধে কয়েকখানি 
পুস্তক প্রচার করেন ॥। উপস্থিত প.্স্তকে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ পাঁরশ্রম স্বাকার- 
পূর্বক শাস্ ও যুক্তি ছারা উহা'দিগের প্রত্যেকের আপাতত খণ্ডন কারয়াছেন। বিশেষতঃ 
গাঙ্গাধর কবিরত্রের ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত আঁতি কৌতৃহলজনক হইয়াছে ।,৫ প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য বিদ্যাসাগরের বইটির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সত্যব্রত সামশ্রমীর “বহাববাহ 
[বিচার সমালোচনা বইটির আলোচনা করেছিল “তত্ববোধন৭*। বহুবিবাহ িবারণ 
সংক্রান্ত প্রশ্নে এইকালে বাঙালিসমাজ কি পরিমাণ উত্তাল হয়ে উঠেছিল, “তত্ববোধনী 
পান্রকা'র পাতা উলটে তা বোঝার কোনো উপায় নেই । “তত্ববোধিন৭ পাঁন্রকা'র 'িদ্যা- 
সাগরণ আন্দোলন সম্পর্কে এই শীতল মনোভাবের পাশাপাশি এইকালের আর একটি 
পন্িকা ন্যাশনাল পেপার*-এর আচরণও স্মরণনয়। আঁদ ব্রাক্মসমাজভুন্ত নবগোপাল 
মন ছিলেন এাটর সম্পাদক । পান্রকাটিতে 'বিভিন্ন বিষয়ে আদ ব্রাঙ্মসমাজের মতামত 
প্রকাশিত হত, এই পান্রকার বিভিন্ন লেখা যথেষ্ট গ্‌রুত্ব সহকারে “তত্ববোধন?" 
পুনম্শদ্ুত করত । পান্রকাটি 1বদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প.্স্তকাঁটকে 'িভাবে আক্রমণ 
করে তা আমরা দেখে এসোৌছ। বহুঁববাহ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের ভুঁমিকাকে 
স্বীকাঁত জানাতে আদ ব্রাক্ষসমাজের এই কুণ্ঠার পাশাপাঁশ কেশবচন্দ্র সেন সম্পাঁদত 
“সুলভ সমাচার'-এর ভুমিকাও স্মরণীয় । পান্রকাঁটি এইকালে কিভাবে বিদ্যাসাগরের 
প্রয়াসকে বারংবার সমথণন জানায় তা আমরা দৌথিয়েছি। ইন্ডিয়ান মিরর'ও 
বহ্ীববাহ নিবারণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সম্পকে যথেষ্ট শ্রম্থা পোষণ করত। 
পরবতাঁকালে সমাজসংস্কার বিষয়ে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ হাস পায়, ত্রাহ্মসমাজেও 
দলাদাল প্রকট হয়ে ওঠে, যার ফলে সত্তরের দশকেই ব্রাঙ্মলমাজ ব্রিধাবিভন্ত হয়ে যায় । 

[তন ব্রাহ্ধসমাজেই 'বদ্যাসাগর-অনূরাগীর অভাব ছিল না। আঁদ ব্রাহ্মদমাজের 
রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে তাঁর ব্যান্তগত সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর ॥ জীবনের প্রাতাঁট 
ক্ষেত্রে রাজনারায়ণ বিদ্যাসাগরের পরামর্শমতো ঢলতেন। দেবেন্দ্রনাথের সতকর্বাণী 
উপেক্ষা করে 'তিনি তাঁর দুই ভাইয়ের 'বিধবাবিবাহ দেন। এজন্য তিনি যখন অসহনীয় 
এক পাঁরাস্থিতর সম্মুখীন হন, তখন বিদ্যাসাগর তাঁকে সাজ্দ্রনা জানিয়ে লেখেন, 
দতোমাকে আপাতত যে গরল ভক্ষণ করিতে হইতেছে, অবশেষে তাহা অমৃতর্‌পে 
পারিণত হইবে ।” বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা থাকার জন্যই ১৮৭৮-এ বাংলা 


বিস্তানাগর ১৯৫ 


সাহিত্য বিষয়ে বন্তুতা দেবার সময় তান বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট প্রশংসা করেন এবং 
শবদ্যানাগরের লিখনশৈলী সম্পর্কে যেসব আপাতত ওঠে সেগ্্ালর জবাব 'দতে চেষ্টা 
করেন ॥। উাঁনশ শতকের শেষাঁদকে যখন সহবাস সম্মীত আইন নিয়ে বাঙালিসমাজে 
বাদান্বাদ শুরু হয়ঃ তখন আদিসমাজভুন্ত অনেকে এই আইনের 1বরোধতা করতে 
থাকেন । নবগোপাল 'মন্র ময়দানে অন্যাষ্ঠত এ-বিষয়ক এক সভায় প্রস্তাবিত আইনের 
গবরোঁধতা করে বন্তুতা দেন। আদ ব্রাক্ষপমাজীদের একাংশ বিদ্যাসাগরকে এই 
আইনের বরোধতা করতে দেখে খুশি হয়োছলেন । শতাব্দীর শেষপ্রান্তে আদ 
ব্রা্ষনমাজীরা আবার নতুন করে 'বদ্যাসাগর-ভভন্ত হয়ে পড়েন। এই কারণেই ১৮৯১-এ 
ধিদ্যাসাগরের মৃত্যু হলে "তত্ববোধন” তাঁর প্রয়াণসংবাদ যথেন্ট গুরংত্ব দিয়ে ছাপে । 
কেশবপন্থীদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সুসম্পর্ক ১৮৭০-এর পর থেকে অটুট ছিল। যে 
কারণে নবাবধানশদের নিজস্ব পাঁন্রকা ধর্মতত্ব' বিদ্যাসাগর প্রয়াণে দীর্ঘ এক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করে । সাধারণ ব্রাঙ্ছসমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবচন্দ্র দেব রামতন লাহড় 
ইত্যাদিদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল আঁত ঘাঁনঘ্ঠ। এদের সকলের মধ্যে 
শশবনাথ শাস্ত্র ছিলেন 'বদ্যাসাগ্রের অত্যন্ত কাছের মানুষ । গিবনাথের আত্মজশবনীর 
বেশ কিছুটা অংশ আঁধকার করে আছে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ, “সথা'র সম্পাদক 
'থাকাকালীন 'শবনাথ 'বদ্যাসাগরের মহত্ব সম্পর্কে একাধক প্রবন্ধ পাঁন্রকাঁটতে প্রকাশ 
করেন । তাঁর দেখা স্মরণীয় মানষগুঁলির অন্যতম ছিলেন বিদ্যাসাগর ॥ বদ্যাসাগর 
প্রয়াণে ব্যাথত হয়ে শিবনাথ বেশাকছ;ু লেখালাঁথ করেন, লেখাগ্ালর অন্তরঙ্গ 
ভাঁঙ্গ আমাদের ম-গ্ধ করে । বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর অশ্পাঁদন পরে ( আগস্টঃ ১৮৯১) 
একটি স্মরণসভায় 'তিনি বলেন, মানবকুলে দু"রকম রাজা আছেন। একপ্রকার রাজা 
রাজবংশজাত, অন্যপ্রকার রাজারা দাঁরদ্ুঘরে জম্মেও মানবকুলের হ্বদয়মনের ওপর 
রাজত্ব করেন । “এই শ্রেণীর রাজাদগের অগ্রগণ্য যথা যাঁশ, বৃদ্ধ, মহম্মদ প্রভৃতি, 
1কম্তু ইহাঁদের সঙ্গে তূলনায় সামান্য ব্যান্তাদগের মধ্যেও এইর্‌প রাজা দেখতে পাওয়া 
যায়। নানক এক রাজা, কবীর এক রাজা, চৈতন্য এক রাজা, কুকা রামসংহ এক রাজা, 
গুজরাটের 'বখ্যাত ধর্মসংস্কারক স্বামীনারায়ণ এক রাজা, রামমোহন রায় এক রাজা 
এবং বিদ্যাসাগর এ শ্রেণীর এক রাজা ।”১ 

ধবদ্যাসাগর প্রশ্নাণে সাধারণ ত্রাহ্মসমাজের মুথপন্্র “ইীন্ডয়ান মেসেঞ্জার' গভীর 
শোক প্রকাশ করে লেখে, তাঁর মতত্যুতে যে বিরাট শুন্যতার সৃষ্টি হল তা পূরণ হবার 
নয়। পান্রকাটি 'বদ্যাসাগরের ম্বাধীনাঁচত্ততা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, আপোসহীন 
মনোভাবের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করে বলে, হিন্দ শাস্তানুসারী সংস্কারক হলেও ব্রাঙ্গ- 
সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধৃত্বপর্ণ। তান ষে আর পাঁচজন সাধারণ 
মানষের মতো নন, সে কথা বলতে গিয়ে পান্িকাটি লেখে £ 
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ব্রাঙ্মদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হবার আগেই বিদ্যাসাগর পাঁরচিত হয়োছলেন 
ইয়ংবেঙ্গলের কার্ধকলাপের সঙ্গে । তাঁর ছান্রজীবনের সূচনায় 'ডিরোজিও ও তাঁর 
ছান্রীশয্যদের কার্যকলাপে কলকাতার বাঙালি হন্দসমাজ রীতিমতো আস্থর। 
ছাত্রজীবনে িরোজিও-শিষ্যদের কণ্ঠে বাল্যাঁববাহ ও কৌলীনাপ্রথা বন্ধ করার, 
ঠিধবাববাহ ও স্ব্রাশিক্ষা চালু করার দাবি বিদ্যাসাগর বারবার শনোছিলেন। 
পন্নপান্রকায় এসব নিয়ে লেখালখিও তাঁর চোখ এড়ায়ীনিঃ 'বাভল্ন 'বন্ংসভায় এসব 
প্রসঙ্গে আলোচনার খবরাখবরও তিনি রাখতেন। এধরনের দু'একটি বিদ্বংসভার সঙ্গে 
তান 'নজেও যুন্ত ছিলেন। ১৮৩৮-এ িরোজিও-শিষাদের আগ্রহে “সাধারণ 
শানোপারর্জকা সভা+ স্থাপিত হয় । এই সভার অনাতম সভ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র । এই 
সভায় যাতায়াতের সূত্রেই 'তাঁন চন্দ্রশেখর দেব, গোঁবিন্দচন্দ্র বসাক, হরচন্দ্র ঘোষ, 
কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধবচণ্দ্র মাল্লক, রসিককৃফণ মল্লিক, প্যারণচাদি মিত্র, শিবচন্দু 
দেব, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবতণ? রামতনূ লাহাড়-_ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর 
এইসব তর-ণদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৪২-এ ইয়ংবেঙ্গলৈর ম:খপত্র “বেঙ্গল 
স্পেন্তেটর”-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে িধবাবিবাহের সমর্থনে পরাশর সংাহতার বিখ্যাত 
শ্লোকটি (“গতে মতে প্রন্রজিতে” ) উদ্ধৃত হয়। 'শিবনাথ শাস্ীর অন্মান এই 
শ্লোকটি সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তকালিষ্কারের হাত ?ছল। এ মত 
মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ এই শ্লোকাট.১/৪২-এই যাঁদ 'বিদ্যাসাগর-মদনমোহনরা 
উদ্ধার করে থাকেন, তাহলে পরবতাঁকালে শাম্ত্র থেকে িধবাবিবাহের সমর্থন খুজে 
বার করতে 'বিদ্যাসাগরকে এত পাঁরশ্রম করতে হল কেন £ উীঁনশ শতকের পণ্াশের 
দশকে বিদ্যাসাগর 'বধবাবিবাহের পক্ষে জনমত সৃষ্টির কাজে নামলে ইয়ংবেঞ্গল 
গোম্ঠীভুন্ত ব্যান্তরা একে স্বাগত জানান । জানালেও, ইয়ংবেষ্গলের প্‌বের সেই 
প্রভাব তখন আর ছিল না। মধ্যবয়সী ডিরোজিও-শষারা এইসময় চাকরি-বাকরি, 
ঘর-সংসারে ভীষণভাবে জাঁড়য়ে পড়ায় পরস্পর থেকে অনেকঢাই বিচ্ছিন্ন । তার ওপর 
এইসময় তাঁদের না ছিল নিজস্ব কোনো সংগঠন, না 'ছিল 'নজত্ব কোনো পান্রকা 
( “মাসিক পান্রকা'র সম্পাদক দুই ইয়ংবেঙ্গল হলেও, পান্রকাটি ছিল বিশেষভাবে 
মেয়েদের জন্য )। তা সত্বেও বিদ্যাসাগর প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাতে তাঁরা ইতস্তত 
করলেন না। তবে কিভাবে একে কার্যকর করা যায় সে সম্পকে তাঁদের নিজস্ব ছু 
গচন্তাভাবনা ছিল । ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬-ম় িরোজিয়ানদের পক্ষ থেকে বিধবাবিবাহের 


বিচ্যাাগর ১৯৭ 


সমর্থনে সরকারের কাছে একাঁটি আবেদন পেশ করা হয়। িধবাববাহকে কেন্দ্র করে 
ভবিষ্যতে আইনগত কোনো সমস্যার সৃষ্টি যাতে না হয়, সেইজন্য তাঁরা প্রস্তাব 
করলেন, ?বধবাবিবাহে আগ্রহী পান্রপান্্রীকে দুটি অঙগণীকারপন্রে স্বাক্ষর করে াববাহ- 
বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে_ এই অত্গাকারপন্র দুটি বিয়ের ছ মাসের মধ্যে রোঁজাস্ট্ করা 
হবে বাধ্যতামূলক । এই আবেদনপন্রাটতে রাঁসককৃষণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, 
প্যারীচাঁদ 'িন্র প্রভাতি সই করোছিলেন। ১৮৫৬-র জুলাই মাসে বিধবাববাহ আইন 
প্রণীত হলে দেখা গেল, সরকার তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করেনাঁন। না করলেও, তাঁরা 
কিন্তু এই আইনকে সাফল্যমাণ্ডিত করার জন্য বিদ্যাসাগরের পাশে দাঁড়ালেন । 
ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম নেতা কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আইন পাস হবার আগেই এর 
সমথথনে কলম ধরোছলেন।৮ প্যারশচা্দি মিত্র ক্যালকাটা বিভিউ'এ প্রবন্ধ লিখে 
বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে সমর্থন জানালেন ॥। ১৮৫৫-র এপ্রল মাস থেকে 'মাসক 
পাত্রকা'য় ধারাবাহিকভাবে ধিধবাববাহের সমথণনে তান একটি লেখা লিখতে শুরু 
করেন। ব্রজনাথ-মনোমোহনপর এই উপাখ্যানাটিতে প্যারা চাঁদ সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা 
করলেন “বধবাবিবাহে িছুমাত্র দোষ নাই”। ১৮৫৬-র ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত 
প্রথম বিধবাবিবাহ সভায় ইয়ংবেঞ্গল দলের রামগোপাল ঘোষ ও প্যারচাঁদ "মন্ত্র 
উপস্থিত 'ছিলেন। 

শুধু বধবাববাহ আন্দোলনকেই নয়ঃ বহুবিবাহ গনবারণে বিদ্যাসাগর যখন 
উদ্যোগী হলেন, তখনও ইয়ংবেঞ্গল তাঁকে সমর্থন জানালেন। বহুবিবাহ বন্ধের 
দাঁবতে ইয়ংবেঞ্গলরা বিদ্যাসাগরের অনেক আগেই সোচ্চার হয়োছলেন । ১৮৩১-এ 
কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বহুববাহের সমালোচনা করে “এনকোয়েরার'-এ একটি প্রবন্ধ 
লেখেন।৯ ইয়ংবেঞ্গলের মহখপন্ত ক্ঞানান্বেষণ” 'তাঁরশের দশকে এর কুফল সম্পর্কে 
জনগণকে অবাহত করতে থাকে । ১৬৩৬-এর এপ্রল মাসে “জ্ঞানান্বেষণ*এ প্রকাশিত 
“কুলীনের বহাবিবাহ" নামক একি প্রবন্ধে এ-প্রথার ভয়াবহ এক ছাঁব তুলে ধরা হয়। 
উনিশ শতকের 'ছিতীয়ার্ধে বিদ্যাসাগর এপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামলে ইয়ংবেষ্গল 
তাঁকে সমর্থন জানাতে 'ছ্বিধা করলেন না। ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬-তে বিদ্যাসাগরের 
উদ্যোগে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে একুশ হাজার লোকের স্বাক্ষরযুস্ত যে আবেদনাট 
সরকারের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়, তাতে ইয়ংবেঙ্গল দলের একাধিকজন 
স্বাক্ষর করেন । এদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, প্যারশচাঁদ 'মিন্র ও 'শিবচন্দ্র দেবের 
নাম স্মরণীয় । এই আবেদনটি সরকারের কাছে পেশ করার জন্য যে দলাঁট লাটভবনে 
গ্িয়োছিলেন, সেই দলে ইয়ংবেঞ্গলের দু" একজনও 'ছিলেন। ১৮৬৮-তে ইয়ংবেগ্গলের 
অন্যতম নেতা কৃষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় “ক্যালকাটা 'রিভিউ,-এ বহূবিবাহের বিরুদ্ধে 
এক দীঘ প্রবন্ধ লিখে আইনের সাহায্যে এ-প্রথা বন্ধের পক্ষে জোরালো সওয়াল 
করেন । ১৮৭৩-এ “বেঙ্গল ধ্িশ্চান হেরাল্ড'-এ প্রকাশিত ০61081) 9০০৪] 7১1০0167)3 
০1 016 0)" নামক একাঁট প্রবম্ধেও তিনি কৌলীন্যপ্রথার কুফল সম্পর্কে আলোচনা 


১৪৮ সমকালে 


করেন। স্বীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রেও ইয়ংবেঙ্গল গোচ্ঠী বিদ্যাসাগরের পাশে দাঁড়য়ে- 
ছিলেন । শিবচন্দ্র দেব, প্যারশচাঁদ মিন রামগ্োোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
এ-বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন । ১/৪৯-এর ৭ মে বেথুনের উদ্যোগে ক্যালকাটা 
ফিমেল: স্কুল প্রাতষ্ঠিত হলে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও দাক্ষিণারঞ্জন 
ম-খোপাধ্যায় তাঁদের বাঁড়র মেয়েদের এই স্কুলে ভর্তি করে দেন।৯০ ইয়ংবেঙ্গল 
গোষ্ঠীর একাধকজনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ব্যান্তগত সম্পক ছিল অতান্ত মধুর । 
এই গোষ্ঠীর একজনের সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের সম্পক" ভালো ছিল না-_তাঁন কৃফমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । সমাজসংস্কারের ক্ষেত্নে বিদ্যাসাগরের মতামতের সঙ্গে তাঁর কোনো 
বিরোধ ছিল না, কিন্তু বিদ্যাসাগরের সাহত্যপ্রাতভা সম্পকে 'তাঁন 1ভক্নমত পোষণ 
করতেন। 'বেতালপণবিংশতি'র দি কঠোর সমালোচনা তিনি করোছিলেন তা আমরা 
দেখোছ । কৃষ্মোহন নিজে বাংলা গদ্যচচ1 করতেন, সংস্কৃতেও তাঁর আঁধকার 'ছিল। 
[খরস্টীয় নীতিবোধের দ্বারা চালিত হবার দরুন শ্লীল-অশ্লীল সম্পকে বিদ্যাসাগরের 
সঙ্গে তাঁর দৃণ্টিভাঙ্গর মৌলিক পার্থক্য ছিল। এইসব কারণেই সাহত্যসেবক 
িদ্যাসাগরকে 'তাঁন খুব প্রসন্ন চোখে দেখতে পারেনান। প্রসঙ্গত স্মরণখয়, 
বিদ্যাসাগরও কিক্তু কৃষ্মোহনকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন । কেউ কখনও তাঁকে 
কৃষ্মোহনের প্রশংসা করতে শোনেনান । কৃষমোহন সম্পকে তাঁচ্ছল্যের সঙ্গে তিনি 
বলতেন; “লোকটার রকম দেখেছ £ টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভাঁট্ুর প্লোক 
(03905 করে ।,৯, 


রৈভাঃ কৃষ্মোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক মধুর না হলেও থ্থিস্টান 
মিশনারিদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল খুবই ভালো । শ্রীরামপুর মিশনারিদের 
সঙ্গে তাঁর সুসম্পকেরি কিছু পরিচয় আমরা দিয়েছি । জন ক্লাক৫ মার্শম্যান, জেমস 
লং রেভাঃ ডাল, জে. ওয়েও্গারঃ রেভাঃ লালবিহারী দে প্রভাীতির সঙ্গে তার গভীর 
প্রীতির সম্পর্ক 'ছিল। ডাল সাহেব যে প্রায়ই বিদ্যাসাগরের “গুণব্যাথ্যা, করতেন, এ 
খবর বিহারিলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর-জীবনগতে পাওয়া যায় । মিশনারি স্কুলগলতে 
তাঁর বই পড়ানো হত, মিশনারিদের একাংশ তাঁকে আধানক বাংলা সাহত্যের সেরা 
লেখক মনে করতেন, বাঙাল হিদ্দসমাজ সংস্কারের জন্য তাঁর 'বিভন্ন প্রয়াসকে 
1মশনারিরা প্রশংসার চোখেই দেখতেন । তবে 'বদ্যাসাগরের বিধবাববাহ আন্দোলন 
সম্পর্কে মিশনারদের সবাই খুব বেশি উৎসাহী ছিলেন না। যে কারণে শ্রীরামপুর 
1মশনারিদের পাঁত্রকা “ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া” এ-িষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করোন। তবে 
একালের আর একাঁটি 'মিশনা!র পাঁন্রকা হিন্দুদের বহুবিবাহ [নিবারণ ও িধবাবিবাহ 
প্রচলনের জন্য ষে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাকে স্বাগত জানায় ৷ বিধবাঁববাহ আন্দোলনে 
1বদ্যাসাগরের ভুমিকা সম্পর্কে পাশ্রকাঁট লেখে ঃ 
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বহূঁীববাহ রদকজ্পে বিদ্যাসাগরের প্রচেন্টাকে স্বাগত জানাতে দলমতানাবশেষে 
িশনারিরা ধা করেনাঁন । এ-বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার প্রশংসা করে “ফ্বেম্ড 
অফ হীস্ডয়া” একাধিক সম্পাদকীয় লেখে । শমশনারি ইন্টেলিজেনসার'ও বহুবিবাহ 
নিবারণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকার প্রশংসা করে। অবশ্য বিদ্যাসাগরের জনা যেসব 
মিশনারর ব্যান্তস্বার্থ ক্ষূগ্র হচ্ছিল, তাঁরা বিদ্যাসাগরকে ভালোচোখে দেখতেন না। 
প্রসঙ্গত জন মার্ডকের নাম স্মরণশয় । কেন মার্ডক দশঘণদন ধরে বিদ্যাসাগরের 
ণবরোধতা করোছিলেন, তার কারণ আমরা যথাস্ছানে বিশ্লেষণ করেছি । আশ্চযে'র 
ধবষয়, 1বদ্যাসাগরের সঙ্গে মাড'কের 1বরোধকালে বিদ্যাসাগরের পক্ষ মমথনে এগিয়ে 
এসোঁছিলেন প্রিস্টান মিশনারিরাই । কতথাঁন সুসম্পর্ক থাকলে এট সম্ভব তা সহজেই 
অন:মেয় । 


ণমশনা'রদের [বিদ্যাসাগর সম্পকে" দাম্টভাঙ্গর সঙ্গে রক্ষণশণল হিন্দুদের দষ্টি- 
ভাঙ্গর কোনো মল ছিল না। ১৮৫৫-ম় বিদ্যাসাগর যখন 'বিধবাবিবাহের পক্ষে জনমত 
গড়ে তুলতে উদ্যোগ । হলেন, তখন রক্ষণশীল 1হন্দুদের কাছ থেকে তিনি প্রচণ্ড বাধা 
পেয়োছিলেন। এইসময় রক্ষণশীল বাঙাল হিন্দসমাজ নানা দলে 'িবভস্ত । এই 
দলগ-ির মধ্যে রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ দেবের দল ছিল 
খূব শান্তশালী । সবকাঁটি দলের সদস্রাই ছিলেন বিধবাবিবাহের ঘোর বিরোধী । 
ণকন্তু বিধবাণববাহের ঠবরূদ্ধাচরণে অন্য দলপাঁতিদের ছাপয়ে গেলেন রাধাকান্ত দেব । 
পিদ্যাসাগরের মতের প্রাতিবাদ করলেন তান, তাঁর অনুগত পাঁশ্ডিতদের 'দয়ে 
ণিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তকের একাধিক প্রত্যুত্তর লেখালেন, সরকার যাতে এ- 
বিষয়ে কোনো আইন পাস না করেন সেজন্য তৎপর হলেন । রক্ষণশীল "হিন্দু পান্রকা- 
গুলি বিদ্যাসাগরের নিন্দাবাদে মুখর হয়ে ওঠে । বিধবাবিবাহ আইন পাস হলে 
ধ্ধ্মসভা” 'বিধবাববাহকারক ও এ-বিষয়ে উৎসাহদাতাদের একঘরে করতে শর: করে । 
বিধবাবিবাহ প্রবতনের জন্য বিদ্যাসাগর রক্ষণশখলদের কাছে যতখানি সমালোচিত 
হয়োছলেন, বহিববাহ নিবারণে উদ্যোগ হওয়ার জন্য ততখাঁন হনানি। রাধাকান্ত 
দেব ছাড়া প্রথম সারির কোনো রক্ষণশীল নেতা বহুবিবাহ 1বষয়ে 'বিদ্যাসাগরণ প্রয়াসের 
সমালোচনা করেনাঁন। ১৮৬৭-তে আইনের সাহায্যে বহীববাহ নিবারণের প্রধান 


২০০ লমকালে 


প্রাতপক্ষ রাধাকান্তের মৃত্যু হয়। এর পরবতাঁকালে কৌলীন্যের কুফল সম্পকে 
রক্ষণশীল হম্দুদের একটা অংশ সচেতন হয়ে ওঠেন। এইসব 'হশ্দুরা 'মালত 
হয়োছলেন “সনাতন ধর্ম রক্ষণ সভা'র । উনিশ শতকের সত্তরের দশকে সভা বহুবিবাহ 
1নবারণের জন্য রাজদ্বারে আবেদন করার কথা চিন্তা করছে একথা জানার পর 
[বিদ্যাসাগর সভার উদ্দেশ্য পূরণের কাজে সহায়তা করতে এরঁগয়ে এলেন । সনাতন 
ধমিম্ষণণ সভার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সুসম্পকের সত্রপাত এখান থেকেই । সনাতন 
ধম“রক্ষণ। সভার সভাপতি কালকৃষ্ণ দেব 'একদা বিদ্যাসাগরের কঠোর সমালোচনা 
করলেও, এইকালে তানি তাঁর প্রশংসায় হয়ে ওঠেন পণ্চমুখ। সনাতন ধম“রক্ষণী 
সভা অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কাজকর্মের উল্লেখ করতে থাকে । কদিন 
পরে বহুববাহ নিবারণ সংক্রান্ত প্রশ্নে সভার সভ্যরা দু'ভাগে বিভন্ত হয়ে যান-- 
একদলের মতে আইনের সাহায্য নিয়ে এপপ্রথা বম্ধ করা উচিত। মহারাজা কালীবৃষণ 
ছাড়াও সনাতন ধর্মরক্ষণ সভার সম্পাদক চন্দ্রশেথর মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই মতের 
সমর্থক। সভার অন্য একদল সদস্য িম্তু বিদ্যাসাগরের কাজকর্মকে ভালোচোথে 
দেখতেন না। তারানাথ তকবাচস্পাঁত ও খেলাতচন্দ্র ঘোষ ছিলেন এই দলের প্রধান 
পুরুষ । বহযীববাহ নিবারণে সনাতন ধর্ম “রক্ষণন সভার দৃ্টভাঙ্গর প্রাতবাদে তারানাথ 
সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন । শুধু তাই নয, বহূবিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মতের 
সমালোচনা করে পাস্তকাও লেখেন 'তান। কেন তারানাথ বিদ্যাসাগরের প্রাত 
এতথান 'বরূপ হয়ে উঠলেন, তার কারণ আমরা যথাস্থানে বিশ্লেষণ করার চেস্টা 
করোছ। শুধু সনাতন ধম“রক্ষণ। সভার সঙ্গেই নয়, এইকালে গাঁঠত আরো দহ'একটি 
[হন্দ, ধমরক্ষা সাঁমাতির সঙ্গে বিদ্যাসাগর য্ত হয়ে পড়েন। সমাজসংস্কার সম্পকে ও 
তাঁর দ:ম্টিভঙ্গি পালটাতে থাকে । এর ফলে [বধবাবিবাহ প্রবর্তন ছাড়া তাঁর অন্যান্য 
কাজকম“কে রক্ষণশীল 'হিন্দ্‌রা প্রশংসার চোখে দেখতে থাকেন । সনাতন ধমরক্ষণন 
সভার উৎসাহী সদস্য মনোমোহন বসুর “ধ্যচ্ছ* পান্রকা এইকালে বিদ্যাসাগরের 
সমর্থনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সহবাস সম্মতি বিষয়ে বদ্যাসাগরের ভূমিকার 
তাঁরফ করলেন রক্ষণশীল হিন্দুরা । এবিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভুমিকা রক্ষণশীল 
পান্তকায় প্রশংাসত হবার িছ; বিবরণ আমরা দিয়ে এসোঁছ।॥। এইকারণেই 
বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর অনুসন্ধান? দ্সিবোধিনী'র মতো রক্ষণশীল পা্তিকাও 
বিধবাববাহ ছাড়া তাঁর অন্যান্য সমস্ত কাজকর্মের উচ্ছ্বাসত প্রশংসা করে । রক্ষণশখল 
হন্দদের 'বদ্যাসাগর সম্পর্কে ধারণা কতথান পালটে গগিয়োছিল; তার উদাহরণ 
কালীকৃষ্ণ দেব বা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের আচরণ থেকে পাঁরত্কার । বিদ্যাসাগরের এই 
দুই কঠোর সমালোচক কালক্রমে বিদ্যাসাগর-অনরাগীতে পারণত হতে ও তারি 
গুণগান করতে ইতস্তত করেনান। 


[বিদ্যাসাগর যে যূগের সন্তান, সে ষুগে সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রাধান্য সূচিত হতে 


বিদ্ভানাগর ৬১ 


আরম করেছে। মধ্যযৃগীয় বাঙালিসমাজে ব্যান্তর ভূমিকা ছিল 'নিতাস্ত নগণ্য । 
কিন্তু উনিশ শতকের সূচনা থেকে গোষ্ঠীকে আঁতক্লম করে সমাজে ব্যক্তিই হয়ে উঠতে 
থাকেন প্রধান । বাঙালসমাজে এর প্রথম উদাহরণ রামমোহন রায় । ব্যান্তস্বাতম্ত্রোর 
এই জয়যান্লা বিদ্যাসাগরেও অব্যাহত । বিদ্যাসাগরের যাবতঃয় প্রয়াস বা যাবতীয় 
সংগ্রাম তাই একক প্রয়াস বা একক সংগ্রাম ॥। বিদ্যাসাগরের গছ অনুরাগী থাকলেও, 
কোনো দল ছিল না। তাঁর বিরোধীপক্ষও কিন্তু ছিল না সংগাঁঠত। যে কারণে 
বিদ্যাসাগর সম্পর্কে একই গোম্ঠণভুন্ত ব্যান্তদের মধ্যে দৃষ্টিভাঙ্গর পার্থক্য ধরা পড়ে । 
অর্থাং বিদ্যাসাগরের নিন্দা-প্রশংসার গোটা ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে ব্যান্তর সঙ্গে বান্তির 
সম্পকের ওপর । | 

ব্যান্তগত সম্পকেরে এই ঘাত-প্রাতঘাত আরো জমে ওঠে একাঁট "বচন 
মানাসকতাকে কেন্দ্র করে ৷ উনিশ শতকে যাঁরা বাংলা সাহিত্যচচ করতেন মোটাম-টি- 
ভাবে তাঁরা ছিলেন দুটি দলে বিভন্ত--ইংরোজনাবশ আর সংস্কৃতনবিশ । ইংরেোজি- 
নাঁবশরা তাঁদের সাঁহত্যের আদর্শ গ্রহণ করোঁছিলেন পাশ্চাত্য থেকে, আর সংস্কৃত- 
নাবশরা সংস্কৃত সাহত্য অবলঘ্বনেই সৃন্টি করতেন সা1হত্যসন্তার । সমাজের মতো 
সাহত্যক্ষেত্রেও দলাদলি ছিল। যে কারণে ইংরেজিনাবশ লেখকরা সংস্কৃতনাবশদের 
[ছটা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন । দেখলে কি হবে, সংস্কৃতনাবশ একজন লেখকই 
ধরে ধীরে বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মানজনক আসনটি আঁধকার করে নেন। 
ব্যাপারটাকে মেনে দিতে না পারলেও ডাঁনশ শতকের সত্তরের দশকের আগে এর 
গ্রাতবাদ জানাতে তেমনভাবে কেউ এগিয়ে আসেনাঁন । ১৮৬৫-তে বাংলা সাহতাাক্ষে্রে 
বাঙ্ছমচন্দের আবিভবি --কয়েক বছরের মধ্যে সাহিত্যক্ষেত্রে তান নিজের স্থান করে 
ণনলেন । করে গনলেও, বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান 'কম্ত; পেতে লাগলেন ঈশ্বর- 
চন্দ্র। একজন অন:বাদক ও পাঠ্যপুস্তকলেখক এই সম্মান পেতে পারেন কিনা এই 
কালেই সে সম্পকে প্রশ্ন তুললেন কেউ কেউ ॥ ১৮৭২-এ বাঙ্কমচন্দ্ের সম্পাদনায় 'বঙ্গ- 
দর্শন" প্রকাশিত হবার 'কছ:দনের মধ্যে বাঙ্কম-অনুরাগী এক লেখকগোচ্ঠী গড়ে ওঠে । 
এই লেখকগ্োম্ঠ' বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় এগিয়ে এলেন ॥ এই ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা 
গ্রহণ করলেন বাঙ্কমচন্দ্রের দই কাছের মানূষ-_অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । 
অক্ষয়চন্দ্রের “সাধারণ আর সঞ্জীবচন্দ্ের “ভ্রমর” সেকালে বিদ্যাসাগর-বিরোধণ পান্রকা 
হিসাবে পাঁরাঁচত ছিল। বাঙ্কমচন্দ্রের সঙ্গে সেকালের 'বাঁশস্ট লেখক দামোদর 
মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রবাহ” নামে একটি 
পা্নকা সম্পাদনা করতেন। (প্রবাহ লাহিত্যসেবক বিদ্যাসাগরকে কি চোখে দেখত 
তা বলে এসেছি । বাঙ্কমের অন্য এক অনরাগণী রমেশচন্দ্রু দত্ত বিদ্যাসাগরকে বড়মাপের 
সাহিত্যিক বলে মনে করতেন না। বাঙ্কম-অন:রাগী শ্রীশচন্দ্র মজ্‌মদারও বিদ্যাসাগরের 
সমালোচনায় কুণ্ঠাবোধ করেনাঁন । সাহত্যক্ষেত্রে এই দলার্দীল কত তীব্র ছিল চন্দ্রশেথর 
মুখোপাধ্যায়ের আচরণেই তা প্রমাণিত । প্রথমজীবনে ক্হানাঙ্কূরে" তানি বিদ্যাসাগরের 


২০২ লৰকালে 


পক্ষ সমর্থনে 'কিভাবে এরঁগয়ে আসেন তা আমরা দেখোছ । “জ্ঞানাঙ্করে" প্রকাশিত তাঁর 
পবদ্যাবড়ম্বনা” লেখাটি পড়ে বাহ্িমচন্দ্রু মধ হন এবং তাঁকে বঙ্গদর্শনের লেখক- 
গোগ্ঠীর অন্তভুন্ত করে নেন। এরপর চন্দ্রশেখর আর কখনও বিদ্যাসাগরের সমর্থনে 
কলম ধরেনান । বাঙ্কম গোম্ঠণভূন্ত হবার পর তাঁর 1নজস্ব পান্রকা “মাসিক সমালোচক'-এ 
1বদ্যাসাগরকে আক্রমণ করে লেখা প্রবন্ধ ছাপতেও 'তাঁন ইতস্তত করেনান। 
তবে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ইংরেজাঁশক্ষিত গোম্ঠীর একাংশের পারচর ছিল 'নাঁবড়। 
এ'রা বিদ্যাসাগরের প্রশংসায় ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। প্রসঙ্গত দীনবন্ধু মিত্রের নাম 
স্মরণীয় । বিদ্যাসাগরের অন্যতম জীবনীকার স্ুব্লচন্দ্র মিন্র জানিয়েছেন, 
বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠ | দীনবম্ধর মৃতযার 
পর বিদ্যাসাগর নিয়ামত তাঁর স্তী-পযত্রের খবরাখবর নিতেন। এই ঘানষ্ঠতার জন্যই 
দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরকে লালিত মধুর বাংলাভাষার জনক বলতে ইতস্তত করেনান। 
বাঙাল সম্পাঁদত সেকালের দ-টি বিখ্যাত ইংরোঁজ পতিকা হন্দু পৌষ্রর়ট” ও “ওয়েল- 
উইশার”এর সম্পাদকের সত্গে বিদ্যাসাগরের ঘাঁনন্ঠ সম্পর্ক 'ছিল। হরিশ্ন্দু 
মুখোপাধ্যায় ও কৃষদাস পালের আমলে হন্দু পোষ্রয়ট' কিভাবে বিদ্যাসাগরের 
বাভন্ন কাজকে সমর্থন জানিঘ়োছিল তা আমরা বলে এসোছ। আর “: য়েলউইশার' 
সম্পাদক প্যারচরণ সরকার তো ছিলেন তাঁর 'বম্বন্ত বন্ধূদের অন্যতম । তাঁর ষেসব 
বন্ধ; কোনো অবস্থাতেই তাঁকে ত্যাগ করেনাঁন-_প্যারশচরণ তাঁদের অনাতম | 

ব্যন্তগত জীবনে বিদ্যাসাগর অনেককে জীবনে প্রাতন্ঠা পেতে সাহায্য করোছিলেন, 
চরম দ-ঃসময়ে এগিয়ে গিয়ে অনেককে উদ্ধার করোছলেন 'বিপধয়ের হাত থেকে । 
[বদ্যাসাগরের এই করুণাধারায় যাঁরা সন্ত হয়োছিলেন, তাঁদের অনেকেই পরবতাঁকালে 
1বদ্যাসাগর সম্পকে" প্রচুর উচ্ছবাস প্রকাশ করেছেন । নবানচন্দ্র সেনের নাম প্রসঙ্গত 
স্মরণায়। নবীনচন্দ্রু সেনকে বিদ্যাসাগর কিভাবে সাহায্য করোছলেন তার 'বিবরণ 
স্বয়ং নবীনচন্দ্রই দিয়ে গেছেন “আমার জীবন*-এ | যখন তাঁর জীবনের সব আশা নিভে 
গেছে, তখন তান বিপদভঞ্জন হরির শরণ" নিলেন, শতাঁন প্রহ্লাদের মত আমাকেও 
তাঁহার নরমাত'তে দেখা 'দিলেন। সেই নরনারায়ণ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর |” 
“পলাশর যুষ্ধ' বই1ট “দয়ারসাগর” 'বদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তান তাঁর 
কাছে নিজের খাণ স্বীকার করে বললেন ঃ 


“যে যুবক দঃথের সসয়ে অশ্রজলে একাঁদন আপনার চরণ অভষন্ত কাঁরয়াছিল, 
আজ সেই যৃবক আবার আপনার শ্রীচরণে উপাচ্ছত হইল । আপনার আশীবাঁদে 
ততোধিক আপনার অনগ্রহে, আজি তাহার বদন প্রফুল্ল, হৃদয় আনন্দে পরিপুণ। 
আপনার দয়াসাগরের 'বন্দমান্র সণ্নে দাঁরদ্রুতা দাবানল হইতে সেই মানস কানন রক্ষা 
পাইয়াছল, আজ সেই কানন প্রসৃত একটি ক্ষুদ্র কুসুম আপনার শ্রীচরণে উৎসগীকিত 
হইল” । 

ব্যান্তগত এই কৃতজ্ঞতাবোধের জন্যই ন্নামগাঁত ন্যায়রত্ব তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য 


বিচ্যাসাগর ২৬৩ 


বিষয়ক প্রস্তাব'-এ বিদ্যাসাগরের উচ্ছ্বীসত গ্‌ণকণর্তন করেন । মনে রাখব, রামগাঁত 
শুধু বিদ্যাসাগরের "প্রয় ছাত্রই ছিলেন না, রামগ্াঁতর সঙ্গে তাঁর ব্যান্তগত সম্পর্কও 
ছিল অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠ। এই ঘানষ্ঠতার জন্যই বাঁ্কমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন*এ রামগাঁতকে 
তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ব্যথিত হয়ে সমকালে একজন মন্তব্য করেন £ 


'যাঁদ বঙ্গদর্শনের ন্যায় পাত্রকাও এইরূপ 'িছ্েষ ও বাচালতা প্রকাশের স্থল হইয়া 
উঠিল, তবে আর যংসামান্য পাত্রকা হইতে উহার প্রভেদ কোথায় ।,**বঙ্গদর্শন.. 
ন্যায়রত্ব মহাশয়কে বৃথা 'তরস্কার কাঁরয়া স্বীয় গৌরবের মস্তকে পদাঘাত কাঁরতে 
যথেষ্ট যত পাইয়াছেন ।” 

ব্যান্তগত জীবনে বিদ্যাসাগর যেমন অনেকের উপকার করেছিলেন, তাঁর কার্যকলাপ 
আবার কারো কারো স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করে। এইসব মানুষদের কেউকেউ পরবতাঁ কালে 
বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। মদনমোহন তকলিঙ্কারের সঙ্গে প্রথমজীবনে 
বিদ্যাসাগরের যতখানি সুসম্পর্ক ছিল, শেষজণীবনে ততখানি ছিল না। মদনমোহনের 
জনাপ্রয় গ্র্ছ “শশুিক্ষা'র স্বত্ব বিদ্যাসাগরের হাতে চলে যাওয়ায় মদনমোহনের 
আত্মায়দের গভীর ক্ষোভ ছিল । এই ক্ষোভ থেকেই মদনমোহনের জামাই যোগেন্দ্রনাথ 
বিদ্যাভুষণ বারবার বিদ্যাসাগ্রকে লোকচক্ষে হেয় করার চেষ্টা করেন। পাঠ্যপদ্তক 
নিবাচনকালে ও প্রকাশক হিসাবে বিদ্যাসাগরের কাধকলাপ কারোকারো স্বার্থ ক্ষুপ্ 
করেছিল। যেসব বইকে তান ছান্্রপাঠ্য বিবেচনা করেনান, সেইসব গ্রন্থের লেখক 
বা প্রকাশকরা অনেক সময়ই বিদ্যাসাগরের তব সমালোচনা করোছিলেন । বহুববাহের 
বরুগ্ধে 'বদ্যাসাগরের ভুমকা লক্ষ্য করে কোনো কোনো কুলান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। 
বিদ্যাসাগরের প্রয়াস সফল হলে তাঁদের ব্যবসা উঠে যাবে-_ এই আশঙ্কা থেকে কেউ 
কেউ বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করলেন। *হািসহর পাঁত্রকাশ্ম প্রকাশিত এই ধরনের 
একটি আক্রমণের পাঁরচয় আমরা 'দয়ে এসোছি। 


সমকালান কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ভালো ছিল 
না। বাঁঙ্কমচদ্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধকাহনী সুপারাঁচিত, ফিত্তু ভুদেব 
মুখোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্ুলাল 'মিন্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কতখানি জাঁটল ছিল তা 
অনেকেরই অজানা । বিদ্যাসাগর ও ভুদেৰ দ:জনেই একসময় সরকার শিক্ষাবভাগের 
সঙ্গে যুত্ত ছিলেন। দঃজনেই ছিলেন সেকালের জনাপ্রয় পাঠ্াপস্তকলেখক। 
দুজনেরই সাহেবমহলে প্রাতিপাত্ত'ছিল। শিক্ষাবিভাগে বদ্যাসাগরের প্রধান মুরুব্বি 
ছিলেন শিক্ষাসমাজের কমাধ্যক্ষ মোরাট ( শশ্তুচন্দ্র বিদ্যারত্ব জানিয়েছেন, 'বিদ্যাসাগরের 
বাদুড়বাগানের বাড়তে মাশাঁল, বেথুন ও মোয়াটের প্রাতম:তি ছিল। বিদ্যাসাগর 
প্রাতাঁদন এ প্রাতমতগুঁল একবার না দেখে থাকতে পারতেন না-_কারণ এই 
1তনজনই ছিলেন তাঁর উন্নতি, প্রাতিপাত্ত ও মানসম্ভ্রমের আঁদ কারণ” *৯৩)। ভুদেব 
1ছলেন উদ্রোর 'প্রিয়পান্ন । উদ্রোর জন্যই তাঁর চাকরিতে উন্নাত হয়, ভুদেবের পদোন্নতির, 


২০৪ সমকালে 


জন্য মিসেস উদ্রোও গছলেন উদ-গ্লীব । মোয়াটের সঙ্গে উদ্রোর সম্পর্ক ভালো ছিল 
না। সেইকারণে মোয়াটের 'প্রিয়পান্র িদ্যাসাগরকেও উড্রো প্রীতির চোখে দেখতেন না। 
অনুরূপ কারণেই উড্রোর পপ্রয়পান্ত ভূদেবকে বিদ্যাসাগর একেবারেই পছন্দ করতেন না। 
রুশ সম্রাট 'িটারের জীবনচরিত লিখে ভুদেব মুখোপাধ্যায় ভানাকুলার লিটারেচর 
সোসাইটির হাতে দেন। বইটি কৃষকমোহন ছাপার জন্য মনোনীত করেন, কিন্তু 
গিদ্যাসাগর আপাতত করায় এট প্রকাশিত হয়ান।১৯৪ ণঁশক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব বইটি 
ভুদেব বিদ্যাসাগরকে দিতে গেলে তান বিদ্রুপ করে বলেন, “এই ষে ক্লেম দেওয়া 
হইয়াছে । ভুদেব-চরিতকারের মতে ভুদেব বাবু নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের 
পদপ্রাপ্তির সুবধা করার জন্য সত্বরে শিক্ষাসম্বম্ধীয় শ্রী পুস্তকথানি 'লাখয়া 
ফোঁলয়াছেন, এইর্‌প মনে করির্না বিদ্যাসাগর মহাশর উত্তরূপ “দাবি দেওয়ার” কথা 
বাঁলয়াছিলেন।*১৫ ভুদেবও বিদ্যাসাগরের ভদ্রঘরে 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা 
এবং স্কুলপাঠ্য বইতে শৃধু বিদেশিদের আদর্শপুরুষ হসাবে দেখানোর তাঁন্র 
সমালোচনা করতেন । পৃষ্টিক্ষমতা বলতে যা বোঝায় তা যে বিদ্যাসাগরের নেই 
একথা ভুদেব 'ভ্রান্তাবলাস-এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন। সমকালে 
বিদ্যাসাগরের খুব কম বই-ই এত 'িনর্মমভাবে সমালোচিত হয়োছিল ! বিদ্যাসাগরের 
যেমন প্রিয়পান্্ ছিলেন রামগাঁত ন্যায়রত্ু, ভুদেবের তেমাঁন ষশোদানশ্দন সরকার । 
যশোদানন্দন তাঁর পান্রকায় বদ্যাসাগরের সঙ্গে ভুদেবের তুলনামূলক আলোচনা করার 
ফল কি হয়োছল, তা আমরা বলে এসোছ। শেষবয্নসে অবশ্য ভদেবের সঙ্গে 
বিদ্যাসাগরের “বড়ই প্রণীতিকর সম্বম্ধ জন্মিয়াছিল।* সমকালীন আর এক 'বাশিষ্ট 
ব্যস্ত রাজেদ্দ্ুলাল মিন্রের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ভালো ছিল না। রাজেম্দ্ুলাল 
ইংরেজি ও সংস্কৃত দুটি ভাষাই ভালো জানতেন, সাহেবমহলেও তাঁর প্রাতপ্পাত্ত 'ছল। 
বেশ কয়েকটি পাঠ্যপযুন্তক তানি িখোঁছলেন । রাজেন্দ্রলালকে বিদ্যাসাগর সহ্য করতে 
পারতেন না। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আমি কখনও তাঁহাকে রাজেন্দ্রলাল 
ত্র, ₹.০৬. ছ.1. 9320০71৩০ প্রভাত তাঁহার সমকক্ষার্দগকে সমহুচিত প্রশংসা কারতে 
শুন নাই ।” রাজেন্দ্লাল কতখানি ধৃত“ তা বোঝাতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বলতেন, 
“ও লোকটা ইংরাজিতে একজন ধনূদ্ধর পাশ্ডিতঃ কহিতে লিখতে খুব মজবুত+ কিন্তু; 
সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়-_ ইংরাজি আমি যৎসামান্য জান ; যাঁদ আমার িছ_ 
জানাশুনা থাকে তো সংস্কৃত শাস্ে। ইহাতে সাহেবরা মনে ভাবেন__বাসরেঃ 
ইংরাজিতে এত সুপাণ্ডিত হোয়ে যখন সে বিদ্যাকে যসামান্য বলে, তখন না জানি 
সংস্কৃততে এর কতই 'বিদ্যা আছে ।” এই ধরনের লোকরা সাহেবদের কাছে পশার 
জমিয়ে তোলায় 'বদ্যাসাগগর ক্ষোভপ্রকাশ করেন । ব্যাপারটা “কম্তু একতরফা ছল 
না। রাজেম্দ্লালও বিদ্যাসাগরকে পছন্দ করতেন না, বিদ্যাসাগরের ভুল-নুটি 
সন্ধানে 'তাঁন ছিলেন ব্যপ্ত। বেথ্‌ন সোসাইটির একাঁটি আঁধবেশনে রাজেন্দ্রলাল 
[ভাবে বিদ্যাসাগরকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেন সে পাঁরচয় আমরা দিয়ে এসোঁছ। 


বিষ্ভাসাগর ২৪৫ 


বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতজ্ঞানের গভীরতা সম্পকে” তাঁর মনে সংশয় ছিল বলেই তিনি 
তাঁকে প্রাচীনপন্ছী সংস্কৃত পাঁণ্ডতদের দলভুন্ত করতে চানান। তান মনে করতেন 
ইংরে'জভাষা ও স্াহত্যচচাঁ তাঁর সংস্কৃতজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে ॥। তবে গদ্য 
সাহিত্যে বদ্যাসাগরের অবদান তান স্বকার করতেন 1৯৬ 

বদাসাগরের ছাত্ররা আঁধিকাংশই গুরুর গৌরবে গৌরব অনুভব করতেন । ?কছুটা 
ব্যাতক্রম কৃষ্ণকমল ভত্রাচার্য। কৃষ্ষকমল বিদ্যাসাগরের সমাবদ্ধতা খুব ভালোভাবেই 
জানতেন এবং সেগহাল জনসমক্ষে প্রকাশ করতে 1ছধা করেনান। প্রশ্ন জাগে এ কাজ 
কৃষকমল করলেন কেন ? কারণটা কৃষ্কমল নিজেই বলে গেছেন | ' বিবাহত হওয়া 
সত্বেও কৃষ্কমল একবার দারান্তর গ্রহণের জন্য আকুল হয়ে ওঠেন। এ নিয়ে নানা কথা 
রটতে থাকায় 'বিদ্যাসাগর একাঁদন তাঁকে বলেন--“আমার বম্ধ-বাম্ধব আমায় কি বলে 
জাঁনস ? তুই আমার কথা শুনিস, চিরকাল তুই আমার বাধা । আমি যাঁদ তোকে 
এই বিয়ে করতে বারণ কার, তা হলে তুই শুনাঁব আমার কথা ।” কৃষ্কমল উত্তর 
দিলেন--“আপাঁন কেন তাঁদের বলেন না যে, আমি আপনার কথা না শুনতে পারি ; 
আমি আপনার অবাধ্য ॥” এই কথা শুনে বদ্যাসাগরের ধারণা হয়, কৃফকমল তাঁকে 
অবজ্ঞা করছেন । এর পর থেকে কৃষ্ণকমল বিদ্যাসাগরের 'বিরাগভাজন হন। বিরাগভাজন 
হবার পরই কৃষকমল বিদ্যাসাগরের সীমাবদ্ধতা প্রকাশে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। 
বিদ্যাসাগর ষে দোষশন্য পুরুষ ছিলেন নাঃ তা তাঁর আর এক ঘাঁনচ্ঠ সঙ্গী শিবনাথ 
শাস্তীও জানতেন ॥। জানা সত্বেও বিদ্যাসাগরের এইসব “উৎকট দোষ" তান জনসমক্ষে 
প্রকাশ করেনান। 

সবামলিয়ে একটা 'জানস পাঁরচ্কার, যাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের স্ুসম্পক ছিল বা 
যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাসাগরের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর গুণকীর্তনে 
যতটা সোচ্চার, অন্যরা ততথাঁন নন। ঠিক তেমান সমকালে বদ্যাসাগরের সঙ্গে 
যাঁদের ছিল স্বাথের বিরোধ বা ব্যন্তিত্বের সংঘাত, বিদ্যাসাগরের সমালোচনার 
যাবতীয় দায়দায়িত্ব তাঁরা তুলে নিয়োছিলেন নিজেদের কাঁধে । সমকালীন 'নন্দা- 
প্রশংসার মধা 'দিয়ে বিদ্যাসাগরের যে ছাবিটি বোঁরয়ে আসে, সেটিও কিন্তু কম উজ্জল 
নয়। আর নয় বলেই, বিদ্যাসাগর আজও বাঙালসমাজে সমাদত এক পুরুষ হয়ে 
আছেন, থাকবেন-ও। 
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